১. শিকল] 


8০51 এলাকা 2 কী ও আগ 
শি 


সিডও (০৮০) 


1615০ & 7185508518255 581; 75১11 15১91705584 


[016 1010 : 171 ] 0 [ডি বিগ এত 171, জন ক 2-চচাজ। সিছরাদ7108 105, 
5107111111০ এ একি ডিএ) 1, চিন 058 255 দিন 

দি 81761 101007:5 791 আছর (যা হিল), 10607780000 [সহিত ও বিজি, সদা, 
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1011191 6%091)18 


 জে.এস. প্রাজা ছছিন্দিক ছাতা ভবন) 
॥ ২৩৪ 1৫ -৬, টেরীবাজার ঠ ট্টগ্রাম। 
(ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
1 মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 
০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [ব্রা] 


চদীরুল ইকফত্তা-ইহতলামী গাবেষণী তকেন্্ব, চউউগ্রীহম । 


৪৬৮০০৬৬৭৯২৭ স্্বতুভ্ক্ন্ল» ্ভ্বান্ন্্শটি ১ শু্বাশ্ীক্র ন্বা্পীল্িইন্যক্ত প্পভ্ড্তান্্ব লু এবভ্ক্রতুক্ত বান্না ্যহ্হছ-্াল্িন্ক্ন্ 
ভিঠানের বেশি আবানসিক/অনাবাসিক/ডে-কেকয়ার 


৯১. খক্ষীক্স ও আাশপাত্িক স্পিল্ষাল ০৮:০৬:92 


অপ্পুর্ব সমন্বয় | 

২. শ্রন্ণিহ্ষিত ও দশ্ষ শ্পিম্ষবুমক্ডবী | চট ৯৯৬ কম্স্পিশটার তান । 

শিক্ষার অনোরম পরিবেশ । - বাড়ানোর জন্য আরবী, বাহলা ও 

০০ ৪. দুর্বল হাক্রদেল জনন অভিন্িক্ত ০১ ১৪ ০ 
ক্লাস ও বিশেষ কার । ৯. খ্মীক্স নির্সেশনার বাস্তব অনুশীলনের 
€- স্টিম স্পানীন্িব-স্বাক্বাসসিবি মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিন্েবে 

বিকাশ ও উত্বকর্ষখতান জন্য তৈধ গড়ে তোলা । 

্বেলাঞুলা, রুচিশীল বিতনাদল ও ১০০- স্ুস্পল্িল "ল্িচ্ছল্স নিলাস্প 


নান্দনিক স্ৎস্কৃতি চর্চা | 


লু সস লু-ু জজ 
€হ্কতজেন্স "্শাম্ণান্পাস্পি ক্রঙগা্ন হ্যান্স পর্খভ্ঞ বাহ্জাত্দস্পণ স্মাদল্লান্লা শ্শিল্ষা তন্বার্ড ছ্রোন্লা কর্তৃক আ্রশিত নাহজা, হক ও 
হ€তেলেভ্িি িক্সগুজ্লো প্ভ্ভান্বো হক ॥ 


ইতৈতদাক্সি 
উলভ্িকত্তা ও মালনিবিকিত্তাতবোধ এনবঘৎ আক্লোন্িিতি উজ্জ্বল ভ্তানিষ্ত্তিল নিশ্ল্সত্াা নিখানে আমলা বহ্ধশল্িিকজ । 


এ ব্িভ্তাঞ্গে ন্বিন্জাভা টা €খখেন্কে আন্নতেলজ আনম্ান্ন পা লি সত নব ও ন্ব্ন্লাল্ীল্নহ, 
তাজ্ঞবিদ-্লহ্ক্ানে কুলআআান স্পলীষ্ক শ্পিখত আওহী বিজ্তিল ল স্নাধালনলা শ্পিশ্িকিত তলোাকদেলনেক ৯5 স্পিশ্কলা 
€দল ওযা হন্ম । 


স্ব হযাদি্ন, 
জ্ন্মন্ন ন্মভ্িজিজ্ন, €হ্হান্ছিডিছু, বু ১৬০৪, ক্রীভ্জক্বাট্ €ল্লাড, ন্থিলিত্দি বাতা, তান | 


যোশাকযোশা হ ০১-০/৯১৫১-৩০৯২৯৮১৯২৩১ ৩০১৬7৩৯১৬৩৪ ৮০০৩০০ ০১-৯১-১৯১৫ ৫৪২২ 


আহমদ রফি হিফজ প্রতিযোগিতা ২০১৩ইং ে৪/ -৮১৯/৭2৫০০ 


৩১ জুলাই'১৩ইৎস বুধবার,সকাল ৮টা হইতে ৮৮০74 7-2///5৫০/ 


থান ঘারভাজ সাল ধনু তাহফিভুল ভারআারিন ভারি ১1 

€ 4 ফেনী। রর দীলাজা। নু 
প্রতিযোগীতার গ্রুপ সমুহ ঃ ৮1০০0 ৪ ১/1৭01-8 

অতো কপ থেকে সর্ব ২ জন পতিতার হা শানে 4) 98 ৯১৯১ এ )9- (478 2291০ 

টা কা || 22101] ১8০০18০৪৩০৪ 


ডে এ ৭ ০৫ পারা 
(প্রথম ৫ বা শেষ ) ২০৭ 20121 89১1 ৮৭ 

+ প্রত্যেক গ্রপের 5 
তব ৭ 31-07-2013 652১03375৮5 

প্রতিযোগীকে সনদ সহ সান্তনা গুরষ্কার প্রদান করা হবে। & বিজ্ঞ কারক মন্ডলীর তত্বাবধানে পরিচালিত । 
আগ্রহী প্রতিযোগীগন অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের এ1)3-5031 ৪ 22517015511] 1৯৪ 
মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন । রি ২ 
পির ২৩-০৭- ২০১৩ইং ৯ (7০০0০ | 
সমাসপুর আন্দোাকল ভলুম মাদ্রাসা ৷ 0::715-2:5044/01814-134805 


বি রা 5 5 65৭ 44 | (৯৯ 4 
টীসমীসস্ুর আঁত্লাক্মাললল ভল্ুস্ম াহ্রাস্লা ১ ৯১1 01801 ২৪০ * 


[71 মাওলানা বস্ত্র বিতান এন্ড এরাবিয়ান টেইলার্স পৌরসভা গেইট সেনবাগ । গিরি 

ঢা ডিজাইন মিডিয়া অফসেট প্রেস, জহিরিয়া মসজিদ সংলগ্ন, এস,এস,কে রোড, ফেনী। রি ৪ ২ ১৯০ 2১৯ ৯3০১৪ ক 
লা এম আর টেলিকম, রোকেয়া শপিং সেন্টার, ট্রাংক রোড, ফেনী। পু ০4 

৷ আল মদিনা কম্পিউটার এন্ড ফটোক্ট্যাট, 5৬৮ র (২য় তলা), মিজান রোড, ফেনী। ০১৯৭ ১৮৯৮ চাবি ২:০৭ ১ 
লা হাসান ষ্টোর,টৌরাস্তা সংলগ্ন কালাপোল, সোনাইমুড়ী রোড, চৌরাস্তা, চৌমুহনী। ০১৮২০-৫২৭৭১৩ 2 হি বারাক 

না ওলামা বুথ ষ্টোর, শুলশান মাকে, ডি -২৬১৭৫১ 27৯1 4০১১০০০০৯৯৬ 1575 28০ ১৫ 
1 বিনিময় মোবাইল এভ ওয়াচ টেইক, সকল মা, বি-৪৯ (২য় তলা), দাগনভূএ্র, ফেনী। 


85১276785 সেখান পেকে দে কি মি ২০3৪ 22২৪) ১১1১৯ 05০01 (৮৭:৯১ 
£৯1117153001 টিলা । (১0177110511 
101 [17101121170 8172 18101 20111 


হর ১০১5৩ ৪৫০র 

1015 2 [)19257170 107 /৯1 ৬1611810101" 118011001178186 (1)0 11015 (727) (5:077001 17) (10 হা ০) 
1019(7100 ১1791189]) 07 ৬111900, (0 91810117100 2 ০0178])0(80801) 107 1100711071711)6 (116 1015 
(01197) 17) 105 [এ 75 505516078 (1026 ৮711] 19০ 17010 01) 31-07-2013 11) (18০ ০618101". 
4৯11 (00 ০67010075 5%191817)6 (0 19971801092 66 19102০ ০218 হয (1015 

হঃহ)8)০ £ €91715-21 56014, 01814-134805 
[10০ 0070)])661610]8 1170108065 (116 101105178 5০০6107)5 £ 
+* 1৬1977707171705 60]] (007:87) (30 1১978) 
+* 1৬1০71)07-171700 চু 5701805 [৯9765 (20 1৯972) 
+* 1৬1077707-171775 7678 19705 (10 7১978) 
+৮ ৬০71707-171185 [71৮0 [৯9705 (5 1১212) 
০6০ 2 &]] (076 ড18)1)575 5511] 196 16৮970০079৮ %06191015 [)817605. 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শা*বান-রামাযান'৩৪ ল জুলাই ২০১৩ 


আত্তার্তহীদ 


[ ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা | 
প্রতিষ্ঠীতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্াহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬৬৬. 80900901.00107/0001001119909551990 
ই-মেইল: 1001001)1%8(6%190(6)5107911.000) 
011079,110097)5017911.0011) (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: /ড/.1000101101591695%190.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
৬?07)01)15 /১(-625%18900 


4477109711/11)) 17091/77101 1097 151077110 72529701 7770 
1112707") 2//07175 11/19/1512 10) 441-/477110 441-15/07717, 
£717)0, (01111122972, 17077 14020271712 (59771191220441- 
১)077110/ 1/407/0521 (277 11907), 160, 471927/7110/, 
€/7711172972-4000, 73977210015. 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

রোযার আধুনিক মাসআলা: শরঈ সমাধান 
___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


সাহারী ও ইফতার: মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য 


যাকাতের গুরুত্ব ও না দেয়ার শাস্তি 

__ প্রফেসর মাওলানা আ. ন. ম. রফীকুর রহমান 
সমকালীন 

আলিম সমাজের মনে আগুন জ্বলছে 

___ হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ 

সিডও সনদ ও জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা 
__ সালীম মাহদী ও নু*মান ইদরীস 

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টিকফা* কী ফল বয়ে আনবে? 
__ খান শরীফুজ্জামান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 


আল্লামা হাকিম আখতার ছি 
___ জহির উদ্দিন বাবর 
দাওয়াত 

খিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
_ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 
বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
মহানবী ঞ্্জী-এর শত মুজিযা 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৫ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


রি 


। 
। 


০৩ 


০৫ 


১০ 


১৯৫ 


১৯ 


২০ 


২৪ 


২৮ 


৩২ 


৩৭ 


৩৯ 


৪৪ 


৪৬ 


৪৭ 


যা 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সং গাম নিয়ে কালের 
আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে রামাযান 
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে 
রামাযান | এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ সারা পথিবীর দেড় 
শ'কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের 
অমিয় ধারা সিক্ত হওয়ার জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় 
ব্রতি হন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ 
তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা 
হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা 
তাকওয়া অর্জন করতে পারো?" (আল-বাকারা, ২:১৮৩) | রোযা 
এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক, 
মানসিক ও আতিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । এক 
মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি 
অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের শক্তি শাণিত হয় । এক 
কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ 
ঘটায় । মহানবী ক্রুঞ্ন বলেন, 'যখন রামাযান মাস শুরু হয়, 
মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্ক্ত করে দেন, 
৬৯-০8-০৯4৩ 
শৃংখলিত করে রাখেন । যার কারণে ইবাদত, যিকির, 
কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর একনিষ্ আনুগত্যের স্বগীয় 
পরিবেশ সৃষ্টি হয় । কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ 
করলেই রোযা পালন হয় না। সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও 
পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে 
অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম 
অশ্নীলতা ও হৈ হুন্লোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল 
৮০৮8 আমি 

রোষাদার' সহীহ আসার ও মুসলিম) | রোযা ধৈর্য, 

আত্মত্যাগ ও মানবিক ভুতির জন্ম দেয়। 
মহানবীর সা ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে 

রামাযান" (বায়হাকী) | কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা 
এ রা 
বেদনা বুঝতে সক্ষম হন,ফলে তাদের মধ্যে সমাজের 
বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি 
জাগ্রত হয়। পবিত্র কুরআনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক' আয- 
যারিয়াত ৫১:১৯) । মানবজাতির হিদায়তের জন্য মহান 
মাসে | এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস । 
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রামাযান: 


স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্পুধারা 


আসামানী গ্রন্থ নািলের বার্ষিকী । এ মাসে নতুন চেতনায় 
নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন 
ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ 'কুর“আন চর্চার 
মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপন 
করতে সক্ষম হবে । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 
রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের 
পার্থক্যকারী রূপে আল-কুরআন নাঘিল হয়েছে । সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে 
সিয়াম পালন করে' (আল-বাকারা, ২:১৮৫) । পবিত্র 
রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত 
সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে 
রাতের ইবাদত-বন্দেগি হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও 
উত্তম ও মাহাত্মপূর্ণ (আল-কদর. ৯৭:১-৫) | রামাযান 
মাসে ধের্য, শৃংখলা, সংযম ও সহমর্মিতার যে চর্চা হয় তা 
বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক 
জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে ব্যক্তি ও 
সামষ্টিক জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্ুধারা | তাই রহমত, 
বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে স্বাগত জানাই- 
আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী ত্র্ট বলেন, “যে 
ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, 
আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে 
দেবেন । 

রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । রমযান 
মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য 
দ্রব্যসাম্্রগী মওজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে 
অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় ৷ এটা অত্যন্ত গর্হিত ও 
অন্যায় কাজ | মহানবী আর বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত । 
রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজুদদারী, 
মুনাফাখোরী, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা 
অত্যন্ত জরুরি । রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ মানুষের 
কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । মহানবী 
সা. বলেন, হে আয়েশা! অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফেরত দিও 
না। একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । 
দরিদ্র মানুষকে ভালোবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন 
মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন | আল্লাহ তা'য়ালা 
আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিত্রতা যথাযথভাবে 
পালনের তওফীক দান করুন, আমীন | 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
-॥ আত্তার্তহীদ ৪ 
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তত্বাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্রাহ (দা. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুনাতে রাসূলুল্লাহ জু এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 


গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয় 
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প্রত্যেক সুসলিছ, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয | সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় | 


৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 
ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 
নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
রোযা গুলোর কাযা করতে হবে। 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
রাখা উত্তম । যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
হতে পারে এবং পরবর্তীতে ব্ববাযা 
রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব 
অবস্থায় রোযা 


_______াাাাাার্্ল্ল্ল্্্্। আত্তার্তহীদ ৫ 
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৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(ঝতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ঢ দিতে হবে । আর যদি রামাযান 


ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ৬ 


পাগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 

৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
সময় 


যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না ।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলা: চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।* 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে তভ 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন। সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুস্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে । এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্তথের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোধা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে |১২ 


রোযা রেখে রক্ত 

দেওয়া ও নেওয়া 

১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না 1৮ 


রোযা অবস্থায় 
আ্যান্ডোসকপি করার হুকুম 
১৪. মাসআলা: অত্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 
ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধ জাতীয় একটি 
বস্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি' বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্ধের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
না। তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন 
লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 
কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোযা 
ভেঙে যাবে ১ 


রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয় 1১৫ 


এনজিওগাম করার হুকুম 

১৬. মাসআলা: এনজিওগ্রাম করালে 
রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 


____াান্্লারর্ল্ল্লার্লল্ল্্্ আত্তার্তহীদ ৬ 
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কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 
ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 
কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ৯ 


রোযা অবস্থায় 
এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 
এমআর বলে । গর্ভধারণের কারণে 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাত্তা ৷ নাকে 


ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 
যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। 
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এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় । ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না । উন্লেখ্য 
ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায় । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব 
মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না । এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না । তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবেনা? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ১ 


রোযা অবস্থায় ইনহেলার 
ব্যবহারের নিয়ম 

২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই । হ্যা, 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্বক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 


ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
গ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা | তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 


২২, মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 


ভেতরে 


না।২৩ 
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ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 
নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের 
রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 
এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় । 
বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র । আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 
২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্ধারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে ৫ 


ঢুস ব্যবহার 

২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে। কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ৯ 


রোযা অবস্থায় 

প্রক্লোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
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চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 


পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
শরীরের ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্ষস্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বন্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভূড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


তে 


[দ্বীন্বি ও আঁখ্ুুন্বিক শ্পিম্ষকার ও অন্বন্ত্ ১৮১ 
এ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইতরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
&% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

%& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


14 ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ত্ীামত, পাক-তাহারাতের 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্ত আরম্ভ হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


আত্তার্তহীদ ৮ 


শী ।-|বি।ষ।য় 


যাবে ।৯৮ 

রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯. মাসআলা: সিরোদকার 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 
সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 
গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 
মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা । এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয় । এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয় ৷ 


রোযা অবস্থায় ডি এন্ড সি করা 
৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
ক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 
ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্াব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত সাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 


যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে | 


+ (ক) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারত শারায়ি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
ফী শরাহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দারুল 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 
(ক) ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১; (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, জাল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
খ. ১, পৃ. ১৯৫; (খ) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; (গ) ইবনু নুজাইম, 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; (ঘে) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ ১৭৩ 
(ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ্ খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, গজ, খ. 
১, পৃ. ২১১; গে) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. 
২, পৃ. ৩৮৩ 
(ক) আল-কাসানী, গাও, খ. ২, প্‌ 
২৩৬; (খ) আল-মারগীনানী, গাঁওক্, খ. 
১, পৃ. ২২৪; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
জাল-ফতৃওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. 
২০৭ (ঘ) ইবনু নুজাইম, গজ খ. ২, 
পৃ. ২৫৭ 
" ইসলাম ও আখুানিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২০ 
(ক) ইবনে আবিদীন, ঞ৩ক্ত খ. ২, ৫ 
৩৯৫; (খ) মোলা নিযাম উদ্দীন, 
ফতৃওয়াল। আল-হিন্দিয়), খ. ১, পৃ. রে 
(ক) জাদীদ ফিক্হী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; (খ) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 
** ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 
** (কে) ইবনে আবিদীন, এঁওজ্ঞ খ. ২, পু. 
২০০; (খ) খুলাসাতুল ফাতওয়া, খ. ১, 
পৃ. ২৫৩ 


// 


৫ 


০০ 


নি 


€ 


ন্‌ 


৩ 


* ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 


৩২৫ 

“* (ক) আল-কাসানী, গ্রাঙজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, গ্রাগুভ্, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়ালা আল-হিন্দিযা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

** (ক) জাদীদ ফিকহী মাসারিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আখুনিক চিকিত্সা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

*৫ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খ) ইবনু নুজাইম, এাওভ, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; (গ) আপকে মাসায়েল আওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

”* আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

** ইসলাম ও আখুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 


৩২৮ 

১৮ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পূ. 
২০০; (খ) খুলাসাতুল ফাতওয়া, খ. ১, 
পৃ. ২৫৩ 

১৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পূ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা) 
বিত্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস। বিভ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২২ (ক) আপকে মাসায়েল ওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮ খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ কে) ইবনে আবিদীন, পাগভ, খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধানিক 
চিকিৎসা বিভ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আখুানিক চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (কে) ইবনে আবিদীন, পাগভ, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) ০ আল-মারগীনানী, এওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; (খ) ইসলাম ও আধ্ানিক 
চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস। বিভ্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 


+* (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওভ্, খ. ১, পৃ. 


৩০২; (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, ওক, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 


শর্য।_-|বি।ষ।য় 


রমজান মাস, এ মাসে নাজিল হয়েছে আল কুরআন, যা 
সত্তা মিথ্যার পার্থকা নির্ণয়কারী (সুরা বাকারা ১৮৫ আয্মাহ। 


সাহারী ও ইফতার: 


মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া ও 
করুণার আধার | তিনি কখনই চান না 


তার কোন বান্দাকে শাস্তি দিতে | বরং 


পাপমুক্ত করে জান্নাত লাভের উপযুক্ত 
করে গড়ে তুলতে । সে জন্য তিনি 
ক্ষমা লাভের অবাধ সুযোগ দিয়েছেন 
মাধ্যমে ৷ এর মধ্যে ইফতার ও সাহারী 
অন্যতম অবদান । নিম্নে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো: 


ইফতার 
রাসূল ক্রি বলেন 


জুলাই”১৩ 


928 


0335455-512 


৯ ১৪০০৪৫ ১3৪৬৪%ব০8 
4 ৫৫ ০০116555620 ০৫৬ 
এ ৩14১2505842 ০5 
পনি *- 5/92145% শখ। 
তি 
৩০১১54555৮5 ৮ ৩ 


“কেউ যদি রামাযান মাসে কোনো 
রোযাদারকে ইফতার করায় তাহলে 
সেই ইফতার করানোটা তার গোনাহ 
মাফের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির 
কারণ হবে এবং সে একটি রোযার 
সওয়াব পাবে, অথচ রোযা 
পালনকারীর নেকী মোটেই কমানো 
মর না। সাহাবীরা বলেন, হে 

আল্লাহর রসূল ্ঞ্জ! আমাদের এমন 
সংস্থান নেই যা দিয়ে আমরা কাউকে 
ইফতার করাতে পারি? তিনি এর 
বলেন, “আল্লাহ তাকেও এই সওয়াব 
দেবেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযা 
পালনকারীকে এক ঢোক দুধ অথবা 
একটা শুকনো খেজুর কিংবা এক চুমুক 
পানি দিয়েও ইফতার করাবে আর যে 
ব্ক্তিকোন রোযাদারকে পরিতৃপ্ত 
সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে 
আমার হাওসে কাওসার থেকে 
এমনভাবে পানি পান করাবেন যার 
ফলে, সে জান্নাতে না পৌছানো পর্য্ত 
আর তৃষ্তার্ত হবে না ।”১ 


এ ঞ।4১2951 ০০০ ০০৫০৩ 
15640501458, :00 


চারি 
হযরত সাহল ইবনে সাদ ঞ্গক্ থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল কট বলেন 


'লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে 


হযরত আবু হুরায়রা (যাই 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল 
উ্ক্টী ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাববুল 


শর্য।_-|বি।ষ।য় 


এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী 
করা মোটেই উচিত নয় । যদি কেউ 
সে রাসূলুল্লাহ জ্-এর নির্দেশ অনুযায়ী 


কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং 
আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হবে । সুতরাং 


এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া 
উচিত । 


4:05 এ 


1৮ 


৯93 ০৭1 সত ৩৪ 
5-০9462-55ু2 ০০১০০৪৪ 
(১1০০০৩৩০৪০০ 
95 50:08 010 ৩6১9 5) 
(03 তি 0930 :0 ৫৫ জর পঝ 
0 ৫৩ উঠ! ৫৯20: 3 
০ গু 008 01 ৮4৬ ১02 
55 4405 070 :0 40 
ক শির 


425 টে 


১০ এ 18৫50 2: 01: 21) 

13৮90 22 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা 
একট: বলেন, একবার আমরা 


(রামাযানে) আল্লাহর রসূল ্ছ-এর 

সাথে সফরে ছিলাম (তখন তিনি রোযা 
অবস্থায় ছিলেন)। অতঃপর 
অস্তমিত হওয়ার পর) তিনি একজন 


সাহাবীকে বললেন, নামো এবং 


আমার জন্য ছাতু গুলে দাও ৯ 
(সূর্য আস্তমিত হওয়ার পর) লালিমা 

দেখে বলল, হে আল্লাহর রি উট! 
ওই যে সূর্য (দেখা যায়) তিনি (তোর 
কথায় কান না দিয়ে) আবার বললেন, 
তুমি নামো এবং আমার জন্য ছাতু 
গুলে দাও । এভাবে তিন বার 
বললেন । অতঃপর তিনি (বিলাল 
€শ্) নামলেন এবং রসূলুল্লাহ জ-এর 
জন্য ছাতু গুললেন। তিনি তা পান 
করলেন । তারপর তিনি পূর্ব দিকে 


জুলাই”১৩ 


উর! 


সূর্য 


ইশারা করে বললেন, “যখন তোমরা 
দেখবে যে, রাত ওই দিক থেকে 


নবী আরজু মাগরিবের সালাত কখন 


এ ৮০16 ৮ দর 
4] 0015 পি এ 1904 4০ 
'আমরা রাসূলুল্লাহ এ্রঞ্র-এর সাথে 
মাগরিবের সালাত পড়তাম । তারপর 
পড়ার জায়গাটা দেখতে পেতাম |” 

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবী আ- 
এর মাগরিবের সালাত পড়ার পরও 
আলো থাকতো | একটু অন্ধকার হোক 
বলে তিনি মোটেই দেরী করতেন না । 
ছি ৮50 0) :5$ ৬৮ ০:০৪ 


০ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (ই 
বলেন, নবী মাগরিবের সালাতের 
আগেই ইফতার করতেন 1" 
অন্য বর্ণনায় আছে, 


৫ ৫১৫? 


রি ২৮৮৮৮ 


যদিও পির সা এক ঢোক পানি 
দিয়েও হতো |” 


এ হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
মাগরিবের সালাত পড়ার আগে 
ইফতার করতে হবে । 


41০১৩ গা ১০৬৯০০০০৫০০ 
জি এ 2১) ক 
558 2533 


রা ত সাহল 8০ ০০৭ 
চা উম্মত ততক্ষণ রা ডি 
ও নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে 
যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য তারকা 
চা ঠ 
8৩ চা 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বহু 
জাহান্নামীকে মুক্তি দেন নি 
অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, 


|) এ এ। ০৯৩ 30:05 5:৮৯ ৩৪ 
55 34১০৪525885 


আল্লাহর রাসূল 
গু ৬ ১০ হা 
ভ্যায়ামা 


এজ ৮৫1০০ তে 
11৫25 ১% ১ 29৮21 
হযরত আবু হুরায়রা পট থেকে 


বর্ণিত, নবী আরজু বলেন, “সিয়াম 
পালনকারীর দু'আ ফেরত দেওয়া হয় 
না।? 

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর 
রাসূল লি ইরশাদ করেছেন, 

2 $9-05/৮5-১5৮9-081) 
বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ 
হয়না 

120555589555)01-435 ০425) 
ইফতারের সময়ে দু'আ খুব 
তাড়াতাড়ি কবুল হয় 1৯; 
উল্লিখিত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা 
দয়ে যে, ইফতারের সামগ্রী সাজাতে 
কিংবা মিসওয়াক করতে অথবা আজে- 


______াার্া্ল্্্্্লা্্্্ আত্তার্তহীদ ১১ 


শর্য।-|বি।ষ।য় 


ইফতারের ১০/১৫ মিনিট আগে 
ইফতারের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বসা এবং 
দুআ তাসবীহ পাঠে রত হওয়া 
দরকার । এ সময় আল্লাহ তা'আলা 
যেহেতু প্রতিদিন অসংখ্য জাহান্নামীকে 
মুক্তি দেন। সে কারণে প্রার্থনারত 
পেয়ে যেতে পারেন । হাদীসে খেজুর 
বলা হয়েছে। 

এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম 
বলেন, “খালি পেট মিষ্টি জিনিস পছন্দ 
করে এবং এর দ্বারা তা শক্তি সঞ্চয় 
করে । বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এর দ্বারা 
সবল হয় | তাই খেজুর দিয়ে ইফতার 
শুরু করতে বলা হয়েছে। পানির 
পেটের মধ্যে শুঙ্তা সৃষ্টি হয় । পানি 
দ্বারা তা সতেজ হয়। এ জন্য একজন 
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত ব্যক্তির উচিত খাওয়া 
শুর করার আগে সামান্য পানি পান 
তা যদি খেজুর ও পানি দিয়ে হয় 
একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে 1” 


৮১ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
হু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল 
তি ৬0) 
ূ 15910 ০47 0) 


জন্যে এবং সাহারী খেয়ে দিনে রোযা 
রাখার জন্যে সাহায্য গ্রহণ কর ১৩ 


নবী কুঞ্জ এও বলেন, 
(5 98৮০9 ক 
“তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা এক 
ঢোক পানি হয় ঠ? 
19 ২০ 25 4০8 ৬। 
'অথবা একটা খেজুর হয় কিংবা 
কিশমিশের দানা হয় ”৮ 


জুলাই”১৩ 


এ -? ৩৬7 2১5 1) 
(02০ রর ] 

“কারণ যারা সাহারী খায় তাদের ওপর 
শ্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং 


75:47 ৮৫)4০_| [লে - ৩১৪ 
০০০5 এ ৩8:58 ৫ ছা ডি রি 
এ 4701 ১৪৯৮০) কু 48) 86 

(64৫১৬ 
'হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রা 
থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল এ তার 


5 রত পি রি পর্ণ 5% ০৫০ 8 
85. 857... ৯৫ ৬০ দ্র 
১5১৪-০৬-১১ অনি) জি ও 
1৮, 4914০ 9 11 5০411 খাপ ৫2 
০৪৪ এপ 2 3 ১৯১১৩ ০১ 
£ 2 কা, টি 
(881 3 /2 2] ০০৪]| 


যেন বাধা না দেয় ৮৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা 
এর বর্ণানায় নবী কী বলেন, 
১42 ও ১৩ ১128 ০০%£ ১১, 31) 
9 5 ১৫ ৬৮ 
বিলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান 
দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত 
খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনে 
উম্মে মাখতুমের (ফজরের) আযান 
শুনতে না পাও 1১২২ 
উক্ত হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য 
রাসূল ্ঞ্-এর জামানায় সাহারীর 
আযান দেওয়া হতো । আজও পবিত্র 
কা'বাতে এবং মদীনার মসজিদে 


নববীতে বার মাসই তাহাজ্জুদ এবং 
সাহারীর আযান দেওয়া হয় । 


(শর 2 পৃ 
পাত (2০ তি পু 


8.8 পর টা তা রা 
্ ৬৮4 ০১১৬৭ ঠা ৬ রি বু রি 
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আমরা রাসূলুল্লাহ ক্-এর সাথে 
দীড়াতাম ৷ কেউ যায়িদকে জিজ্ঞেস 
করলেন, সাহারী ও ফজরের নামাযের 
মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো? 
তিনি বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার 
সময় পরিমান ”+ 

সাধারণত ৫০টি মধ্যম শ্রেণির আয়াত 
পড়তে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে । 
ফজরের নামাযের মাত্র ১৫/২০ মিনিট 
ঞ্র্ঈ-এর সুন্নত পালনার্থে ফজরের 
সালাতের ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী 
খাওয়া শেষ করা | দেরী করে সাহারী 
খাওয়ার ব্যাপারে নবী ক্র বলেন, 


লি | পা 93৮9 9 পা5০৮০7% 


8০৮01081578 ০৮০৩৪1০৮৩।) 
5595 ১৮৮ ৩33 ১১১৯০০]| ৮ 
(3১০01 2৮ ০২৭ 
'নুবুওতের ৭০ ভাগের এক ভাগ হলো 
দেরীতে সাহারী খাওয়া এবং ইফতারে 
জলদি করা । ইফতারের নির্দিষ্ট সময় 
হলে ইচ্ছা করে বিলম্ব না করা |” 
মস্ত নবীদেরই আদর্শ ছিল ইফতারে 
তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে দেরী 
করা | 
এ জন্যই নবী ক্র্ট সাহারীর খাবারকে 
অভিহিত করেছেন 1১৬ 
দেড়টা, ইটা ও আড়াইটায় সাহারী খান 


7...) আহ্ঞর্তহাদ ১২ 


শর্য।_-|বি।ষ।য় 


তারা শুধু সাহারী খান এবং যারা 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পরও 
অন্ধকার ও তারকা উদয়ের জন্য 
অপেক্ষা করে_ তারা সুন্নতের খেয়াল 
করেন না । হাদীস শরীফে এসেছে 

০০০৮ 
যরত আবু হুরায়রা পু থেকে 


১ ও 


উমর 


“সাহারীর উত্তম দ্রব্য খেজুর 1৮২৭ 


১1৩5: তে ০৪ ০৮ ৩৪ 
১৬ ০। ও ০2 
হযরত হাফসা ঞ্ঞঈ থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম আন বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের 
আগে রোযার নিয়ত করে না তার 
রোযা হয় না ।”২ 

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা রোযা 
রাখতে চায় তারা যেন ফজরের আগে 


ভাঙ্গে, ফলে তার সাহারী খাওয়া না 


০৪ পার্চর্ত? 


555 ১৫৮ ৫৫ ২ 22) ৮595৮ 

০৪9 ৮ 2৩ তোপেছি ৩1%৮81516 5 
০৮১৫2) ৫ পোর্উপার্ ই তে? রত 

১৮৯1 02৯১৭) উস্থি ৩ 


করতে থাকো 1৯ 


এর সাথে সাহারী খেয়ে ঘর থেকে বের 
হলাম । অতঃপর নামাযের ইকামত 


(58591994201 54৮5) 


০ প্র 
1 ৮৮ 
পপ ক. বজ্র ধ্ 


(25 ৮ ৫95 এ হু ১৩ ও 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেন, “যখন 
তোমাদের কেউ আযান শুনবে তখন 
তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা 
রেখে দেবে না যতক্ষণ তার খোওয়ার) 


কাজ শেষ না হয় ।৮৩১ 


উক্ত সমস্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 
ফজরের আযান শোনা মাত্রই খাওয়া 
বন্দ করতে হবে না বরং খাবার পাত্রের 
অবশিষ্টাংশটুকু সমাপ্ত করা যাবে । 


রথ; 
মাও. জাকির হোসাইন আজাদী 


হাদীস ও উপাত্ত সম্পাদনা: 
মু. সগির আহদ চৌধুরী 


+ (ক) আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬; খে) 
আত-তাবরীযী, মিশকাতল মাসাবীহ, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬১৩, হাদীস: ১৯৫৬ 
(১০), হযরত সালমান আল-ফারসী 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই'১৩ 


আত্তান্তহীদ ১৩ 


শর্য।_-|বি।ষ।য় 


২ (ক) আল-বুখারী, আ?স-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ৩৬, হাদীস: 
১৯৫৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৭১, হাদীস: ৪৮ 
(১০৯৭); (গ) আত-তাবরীষী, গ্রাওক্ত, খ. 
১, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১৯৮৪ (৩) 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামিভিল কবীর 
₹ আস-স্বনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ৭৪, হাদীস: ৭০০; খে) আত- 
তাবরীষী, গ্রাঙভু খ. ১, পৃ. ৬২০, হাদীস: 
১৯৮৯ (৮) 

(ক) আত-তাবারানী, আল-মব 'জামুল 

আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ২৩৮, হাদীস: ৩০২৯; 
(খ) আত-তাবারানী, আ/ল-মব জাম়ল সগীর, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খি.), 
খ. ১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ২৭৯; (গ) আল- 
হায়সামী, মাজমাউষ যাওয়ারিদ ওয় 
মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. ল 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদীস: 
৪৮৮১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(যা থেকে বর্ণিত 
(ক) আল-বুখারী, এাঁগুভ্ু, খ. ৩, পৃ. ৩৬, 
হাদীস: ১৯৫৫; (খে) মুসলিম, এগক্ত, খ. 
২, পৃ. ৭৭২-৭৭৩, হাদীস: ৫২ ও ৫৩ 
(১১০১) 
(ক) আল-বুখারী, গাঁগুক্, খ. ১, পৃ. ১১৬, 
হাদীস: ৫৫৯; (খ) মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, 
পৃ. ৪৪১, হাদীস: ২১৭ (৬৩৭); (গ) আত- 
তাবরীষী, এ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস: 
৫৯৬ (১০) 

(ক) আবু দাউদ, তআস-সুনান, আল- 
খ. ২, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ২৩৫৬; (খ) 
আত-তিরমিযী, গ্রাগুভ, খ. ৩, পৃ. ৭০, 
হাদীস: ৬৯৬ 
৮ ইবনে খ্যায়মা, আস-সহীহ,। আল- 

মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৩, পৃ. ২৭৬, হাদীস: ২০৬৩ 
৯ ইবনে খৃযায়মা, গরাঙজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৫, 

হাদীস: ২০৬১ 
+* (ক) আত-তিরমিযী, গরাঁঙজ, খ. ৩, পৃ. 

৫৮, হাদীস: ৬৮২; (খ) আত-তাবরীষী, 

গ্রাগুভ, খ. ১, পৃ. ৬১১, হাদীস: ১৯৬০ 

(৫), হযরত আবু হুরায়রা লট থেকে বর্ণিত 
*১ ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 

ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 


জুলাই'১৩ 


৫ 


০০ 


নি 


রে 


৮০ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 


১৬৪৩ 

*২ ইবনে আবু শায়বা, আল-ম্বসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. 
২৭৪, হাদীস: ৮৯০২ 

১৩ ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৯৭৫৩ 

** আল-বায়হাকী, পাঁওজ্, খ. ৫, পৃ. ৪০৫, 
হাদীস: ৩৬২৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর কট থেকে বর্ণিত 

** ইবনুল জওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলামিত 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ 
হি. লন ২০০২ খি.), খ. ২, পূ. ৪৮ 

৬ ইবনে মাজাহ, এ্রাঁওজ্, খ. ১, পৃ. ৫৪০, 
হাদীস: ১৬৯৩ 

++ (ক) আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খি.), খ. ৪, পৃ. ২২৭, 
হাদীস: ৭৫৯৯; (খ) ইবনে আবু শায়বা, 
গ্রাগুভ, খ. ২, পৃ. ২৭৫, হাদীস: ৮৯১৭ 

*” আত-তাবারানী, শ্্সনদ্রশ শামিইয়ীন, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৩২, হাদীস: ১৬, হযরত আবু 


উমামা লু থেকে বর্ণিত 
+* ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ - আল- 
ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবানি হিববান, 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৮, পৃ. ২৪৫, হাদীস: ৩৪৬৮, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী থেকে বর্ণিত 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৭, পৃ. ১৫০, হাদীস: ১১০৮৬ 

২, (ক) মুসলিম, গ্রাঙভ্, খ. ২, পৃ. 
৭৬৯-৭৭০, হাদীস: ৪২ ও ৪৩ (১০৯৪); 
(খ) আত-তিরমিযী, পভ, খ. ২, পৃ. 
৭৭, হাদীস: ৭০৬; (গ) আত-তাবরীযী, 
গ্রাঙক্ঞ, খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৬৮১ (২) 

২ (ক) আল-বুখারী, ওক, খ. ১, পৃ. ১২৭, 
হাদীস: ৬১৭; খে) মুসলিম, ওজু, খ. ২, 
পৃ. ৭৬৮, হাদীস: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ 
(১০৯২); (গ) আত-তাবরীযী, ঞগভ, খ. 
১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৬৮০ (১) 

২ (ক) আল-বুখারী, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ১৯২১; খে) মুসলিম, গ্াওক্ঞ, খ. 
২, পৃ. ৭৭১, হাদীস: ৪৭ (১০৯৭); €গ) 
ইবনে মাজাহ, গাঁগজ্, খ. ১, পৃ. ৫৪০, 
হাদীস: ১৬৯৪ 


২ আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, ঞ৩ক্, 


খ. ৪, পৃ. ২৩১, হাদীস: ৭৬১০ 

২ আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, এগুক্ঞ, 
খ. ৪, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৭৬১৫ 

২ (কে) ইবনে আবু শায়বা, ্রাঙক্ত, খ. ২, পৃ. 
২৭৪-২৭৫, হাদীস: ৮৯১৩, ৮৯১৪ ও 
৮৯২০; খে) আল-বুখারী, ঞা৩ক্ত খ. ৩, 
পৃ. ২৯, হাদীস: ১৯২৩; (€গ) মুসলিম, 
গ্রাঙত, খ. ২, পৃ. ৭৭০, হাদীস: ৪৫ 
(১০৯৫); (ঘ) আত-তাবরীঘী, এগ খ. 
১, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১৯৮২ (১) 

২৭ (ক) আবু দাউদ, এাঁগজ্, খ. ৩, পৃ. ৩০৩, 
হাদীস: ২৩৪৫; খে) আত-তাবরীষী, 
গ্রাগুু, খ. ১, পৃ. ৬২২, হাদীস: ১৯৯৮ 
(১৭) 

২” (ক) আদ-দারিমী, আস-স্ুনান ₹ আল- 
খ. ২, পৃ. ১০৫৭, হাদীস: ১৭৪০; (খ) 
আবূ দাউদ, গ্রাগক্, খ. ২, পৃ. ৩২৮, 
হাদীস: ২৪৫৪; (গ) আত-তিরমিযী, 
গাঁঙভ, খ. ৩, পৃ. ৯৯, হাদীস: ৭৩০; (ঘে) 
_ আস-সৃণাহস সবগর?  মাকতাবুল 
খ. ৪, পৃ. ১৬৯, হাদীস: ২৩৩১ ও ২৩৩২; 
(ঙ) আত-তাবরীষী, এাঁগুভু, খ. ১, পৃ. 
৬২০, হাদীস: ১৯৮৭ (৬) 

৯ আল-কুরআন, সরা অল-বাকারা, ২:১৮৭ 
খ. ৪, পৃ. ২৩৪, হাদীস: ৭৬১৯ 

** (কে) আবু দাউদ, এঞাওজ্ খ. ৩, পৃ. ৩০৪, 
হাদীস: ২৩৫০; (খ) আত-তাবরীষী, 


গ্রাঙুভ্, খ. ১, পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৮ 
(৭) 
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এক এক করে মাহে রামাযানের যত 
দিন যাচ্ছে আমরা ততই লায়লাতুল 
কদরের কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছি। 
মহান আল্লাহ রববুল আলামীন মানব- 
জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত করে 
সৃষ্টি করেছেন। আর এ আশরাফুল 
মাখলুকাতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ 
সঞ্জ-কে শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং উম্মতে 
ুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মর্যাদা 
দিয়েছেন । তবে এ শ্রেষ্ঠত্বের মূলেই 
কারীম । যা লায়লাতুল কদরেই 
অবতীর্ণ হয়েছে । এ উম্মাহ এবং 
বাদ দিলে শ্রেষ্ঠত্বের উক্ত মর্যাদা আর 
বহাল থাকে না । অর্থাৎ পবিত্র আল- 
কুরআনুল করীমকে কেন্দ্র করেই এ 
উম্মাহর জন্য আল্লাহ তা'আলার এতো 
আয়োজন । কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত 
গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর 
দর রেররনের উনি াতে 


জুলাই”১৩ 


উ্মাতে মুহাম্মদীর গড় হায়াত যেখানে 
৬০/৭০ বছর সেখানে অন্যান্য জাতির 
মানুষের হায়াত ছিল শত শত বছর । 
এমনি কেউ কেউ হাজার বছরও বয়স 


পেতেন। স্বাভাবিকভাবে আয়ুর 
স্বল্পতার কারণে নেক আমলের দিক 
দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মপীর অনেক 
পেছনে পড়ে থাকার কথা । কিন্তু মহান 
আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ উম্মাহকে 
শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরানোর জন্য এমন 
দিলেন যাতে ইবাদত-বন্দেগি করে 
উম্মাতে মুহাম্মপী হাজার হাজার 
বছরের সওয়াব একবারেই পেতে 
পারে । উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য এ 
ধরনের ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যবস্থার নাম হল লায়লাতুল কদর। 


যে রাতে ইবাদত-বন্দেগি করে হাজার 
মাসের চেয়েও অধিক সওয়াব অর্জন 
করা সম্ভব | মহান আল্লাহ যুল জালাল 
ওয়াল ইকরাম লায়লাতুল কদরের 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে পবিত্র 


৪ পেউর্পে ্্প 


৩৩0 রি গ 
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ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সেই রাতটি 
পুরোপুরি শান্তিময় 1” 

হযরত ইমাম মালেক হতে 
বর্ণিত, তার নিকট এ মর্মে খবর 
পৌছেছে যে, রাসূল কে তার 
পূর্ববর্তী 
ইচ্ছামতো 


ইবনে আবু হাতিম ক্রি বর্ণিত, তিনি 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 
আলোচনা করলেন । সে এক হাজার 
মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ 
করেনি । মুসলমানগণ একথা শুনে 
বিস্মিত হলে এ সুরা আল-কদর 
অবতীর্ণ হয় 

এতে এ উম্মাতের জন্য শুধু এক 
রাতের ইবাদতই সে মুজাহিদের এক 
হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

হযরত ইবনে জারীর কটু অপর 
একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন 


সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে 
দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ 
তায়ালা সূরাতুল কদর নাধিল করে এ 
উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণ করেছেন ।' 

এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, 


আরবী শব্দ 9গ%-এর বাংলা অর্থ 
হলো রাত, রজনী | আর 9১$| শব্দের 
অর্থ হলো মর্যাদা, সম্মান । এছাড়া এর 
অন্যান্য অর্থগ্তলো হলো ভাগ্য, পরিমাণ 
ও তাকদীর নির্ধারণ করা । এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর হিসেবে নামকরণ 
করার কারণ হলো, এ রাতের মাধ্যমে 
উম্মাতে মুহাম্মদীর সম্মান বৃদ্ধি করা 
হয়েছে বা এ রাতে সকল মানুষের 
তাকদীর পুনঃনির্ধারণ করা হয় । 


লায়লাতুল কদরে যেসব 
কার্ধাবলি সম্পাদন করা হয় 
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা 
হয়েছে, এ রাতে পরবরতাঁ এক বছরের 
অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও 
প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে 
হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক 
মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিষক, বৃষ্টি 
ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট 
ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, 
এমনকি এ বছরকে হজ করবে, তাও 
লিখে দেওয়া হয় । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(া-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন 
ফেরেশতাকে এসব কাজে সোপর্দ করা 
মীকাঈল /বট্, আযরাঈল /যবিি ও 
জিবরাঈল ৪ম ।: 

সুরাতুল কদরে 9৫£ বলে জিবরাঈল 
£পারধ্টি-কেই বোঝানো হয়েছে। 
/রব্টি ফেরেশতাদের বিরাট এক দল 
নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং 
যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকরে 
দুআ করেন ।' 

১৮৬৫৩৪ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, 
ফেরেশতাগণ শবে কদরে সারা বছরের 
অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে 
অবতরণ করে । 

কোন কোন তাফসীরবিদ একে ৪ 2৩- 
এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ 
করেছেন যে, এ রাতটি যাবতীয় অনিষ্ট 
ও বিপদাপদ থেকে শাস্তিস্বরূপ |” 


৪ %০ অর্থাৎ এ রাতের শান্তিই শান্তি, 
মঙ্গলই মঙ্গল । এতে অনিষ্টের নাম- 
গন্ধও নেই । 

কেউ কেউ একে মিন কুলি আমরিন- 
এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ 
করেছেন, ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি 
ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন 
করেন ।* 

$ 18৮28 দ্বারা বোঝানো 


রাতে, 
সতর্ককারী । এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ 
বিষয় নির্ধারণ করা হয়”? 


হযরত মাহদবী বলেন, এর অর্থ এই 
যে, আন্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরে 
পূর্বাহ্ছে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ 
রাতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে 
অর্পণ করা হয়। কেননা কুরআন ও 
হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় 
যে, আল্লাহ তাআলা এসব ফয়সালা 
মানুষের জনের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে 
দিয়েছেন । অতএব এ রাতে এগুলো 
স্থির করার অর্থ এই যে, যে 
ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও 
তাকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাতে 
সারা বছরের বিধানাবলি তাদের কাছে 
অর্পণ করা হয় । 


লায়লাতুল কদর কখন হয় 

8 দে পর ৫ পপ পর 
১৩ (৮:০৪ ১১০০০৮৮৪]| ০২৪5০ ৩০ 
১১৪০ ৭৮১৩ ০। গু (2০206 
এ 42 র্‌ ০ বি 
০) :০৮৬ ০০1 0 
বাতি নি তাত ৪ ৩৬ তু 
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৩৮৫৩৮০৪৪493 
১০৮০3 এ। ৬১১৪৪৪ রে 

(22911 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল রী 
আমাদেরকে লায়লাতুল কদরের দিন- 
তারিখ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য 
বের হলেন। এ সময় সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্য হতে দু'ব্যক্তি একে 
অপরের সাথে কোন ব্যাপারে বাক- 
বিতপ্তায় লিপ্ত হয়। রাসূল 
তোমাদেরকে লায়লাতুল কদরের 
সঠিক তারিখ জানিয়ে দেয়ার জন্য, 
কিন্তু অমুক ও অমুক ব্যক্তির ঝগড়ার 
কারণে সঠিক তারিখের ইলম আমার 
অন্তর হতে তুলে নেয়া হয় । তবে এটা 
বলে আশা করি। অতএব তোমরা 
রামাযানের ২৯ অথবা ২৭ অথবা ২৫ 
হিরা তি 


দীন? 9০০০ 
রর ১০৫০৪ এ ০1 3765) 
3৩৮58 145) 59) এ ৭ 


ঠ পে পরগে প 


০2০ ৩5 টিকে ০১৮19 শ-| 


.( ০2951 ₹। 305০০598 
রি: ৮৬ তল 
থেকে বর্ণিত । নবী করীম ঞজ্-এর 
সাহাবাগণের মধ্যে কয়েকজনকে 
মধ্যে শবে কদর দেখানো হয়। 
রাসূলুল্লাহ জু বলেন, “তোমাদের 
স্বপ্নে শেষ রাতের ব্যাপারে একমত্য 
সাধিত হয়েছে । কাজেই যে ব্যক্তি শবে 
কদর খুঁজতে চায় তার এই শেষ সাত 
রাতের মধ্যে খোজা উচিত ।৮*৩ 
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95): কে 272 
75201 ০5 এঝ এ টিতে 


নো 


রি লা 
তিনি বলেন, রাসূল ক টু রামাযানের 
শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।৯* 


414১ ১4১3: ও 2750 0৪ 
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এট থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল এজ 


উর 


৩5 এ এ 4১259 :ভ 229৩ ০ 


পার ০ 


055০8505851 2019221 
নিজ 
হযরত মি এট থেকে বর্ণিত, 
উর বেজোড় রাতগুলোতে তোমরা 
শবে কদর সন্ধান কর 1৯ 
তবে লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্টকরণে 
ইমামদের পক্ষ থেকে কয়েকটি 
অভিমত পাওয়া যায় । ইমামুল আ'যম 
হযরত আবু হানিফ ও ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল এ্রজ্ছুসহ 
অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে, 
রামাযানের ২৭তম রাতই লায়লাতুল 


কদর | 
ইমাম আৰু হানিফ এজি ২৭তম রাত 
লায়লাতুল কদর হওয়ার কারণ 
হিদেরোরিনেন সূরাতুল কদরে যে, 
'লায়লাতুল কদর' কথাটি তিনবার 
রা ছিরে 
ংখ্যা ৯টি | সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ 
করলে ২৭ পাওয়া যায়। কাজেই 
লায়লাতুল কদর রামাযানের ২৭তম 
রাত হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত | 


ও ১০6104153৪1 2785 র্‌ 
(435৩5 শিট 5252 

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াব 

করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ 

করে দেওয়া হয় 1৮১৭ 

আরেকটি হাদীসে এসেছে, 


1450 9৮:06 এ 285 ১5 


হিতে [ডিএ ১1 ০-551) পু 

(05৯01453453 259 9 
হযরত আয়িশা ঞ্ট থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশক 
শুরু হলে রাসূল এ্রজ্ সারা রাত 
জাগতেন, নিজের 'পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন এবং (আল্লাহর ইবাদতে) 


খুব বেশি সাধনা ও পরিশ্রম 
করতেন 1৮৮ 

অন্যত্র হযরত আয়িশা কট থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 


3 3362 26 4| ৫53৮5. 
কা 
ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও 


রাসূলুল্লাহ 
ইবাদতের 


______7 আত্তার্তহীদ ১৭ 


শী ।-।|বি।ষ।য় 


সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে 
করতেন না । তিনি তার শেষ দশ দিনে 
এমন চেষ্টা ও সাধনা করতেন, যা অন্য 


না বলে কিয়াম করা, ইবাদত বা 
সাধনা করা দ্বারা এ রাতে বেশি বেশি 
নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, 
আল্লাহ পাকের যিকর এবং তার কাছে 
বিনীত প্রার্থনার কথা বলা যায় । আর 
এসবের মাধ্যমে সে রাতটি নির্ঘুম 
কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । 


41১১০ ০:০৬ :০৪4০৪৪৩৬৪ 
90125 53 ৬৬৪৬ এরি 
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৫:66 204 
হযরত আয়িশা কট থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতে 
তাহলে আমি তাতে কি বলবো? রাসূল 
উঁচু বললেন, “তুমি বলবে, আল্লা-ুম্মা 
ইন্নাকা আফুব্বুন্‌ তুহিব্বুল আফওয়া 
ফা*ফু আনী অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি 
অবশ্যই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ 
করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা 
করো ।”৮২০ 
অতএব আসুন! আমরা অফুরন্ত 
নিয়ামাতের আধার এ লায়লাতুল কদর 
তালাশ করতে সচেষ্ট হই এবং তার 
সম্ভাব্য রাতগুলোতে সমগ্ৰ রাতব্যাপী 
ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিই । 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে 
তওফিক দান করুন । কারণ এ রাতের 
কল্যাণ লাভে ব্যর্থ ব্যক্তি মহা হতাভাগা 
বলে গণ্য হবে | হাদীসে এসেছে, 


ঞ রে রিলে ্প € দে ০ 2 
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রামাযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ 
আজ বললেন, “দেখ এ মাসটি 
তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত 
হয়েছে । এতে এমন একটি রাত 
আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম । যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত 
হল, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত 
হল। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তিই কেবল 
এর সুফল হতে বঞ্চিত হয় ।”২, 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


" আল-কুরআন, সরা আল-কদর, ৯৭:১-৫ 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়।ভা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
* ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরভ্ল 
কুরতআনিল  আষীম, মাকতাবাতু নিযার 
মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, সুউদি 
আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
১৯৯৮ খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 
১৯৪২৪ 

৪ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ২৪, পৃ. ৫৪৬ 

€ কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত- 
রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. 
, ১৯৯) খ্রি.) খ. ১০, পৃ. ৩১০ 


শা, রা 


সুউদি আরব, পৃ. ১৭৬৮; (খ) আল- 
কুরতুবী, আল-জামি . লি-আাহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 
+ (ক) কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, গাঁগুক্ত, খ. 
১০, পৃ. ৩১৫; খে) আল-বায়হাকী, 
শুআরুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সুউদী আরব, খ. ৫, পৃ. ২৯১, 
হাদীস: ৩৪৪৪ 


” ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৪২৭ 

৯ আল-কুরতুবী, গঁওক্ঞ, খ. ২০, পৃ. ১৩৪ 

+* কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, গ্াঙজ্ খ. 
১০১ পৃ. ৩১৫ 

+ আল-কুরআন, সরা আদ-দুখান, ৪৪:১৩ 

*২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৪৯, খ. ৩, 
পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২৩ ও খ. ৮, পৃ. ১৬, 
হাদীস: ৬০৪৯ 

“* (ক) আল-বুখারী, গ্াঁঙজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৫; (খ) মুসলিম, আাস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮২২, হাদীস: 
২০৫ (১১৬৫) 

* (ক) আল-বুখারী, এাঁগুভ, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৬; খে) মুসলিম, গ্রাঙকত, খ. 
২, পৃ. ৮৩০, হাদীস: ৩ (১১৭২) 

+ (ক) আল-বুখারী, গ্রাজ্, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২০; (খ) মুসলিম, গাঙক্, খ. 
২, পৃ. ৮২৮, হাদীস: ২১৯ (১১৬৯) 

”* আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭ 

++ কে) আল-বুখারী, গ্রাগুভ, খ. ১, পৃ. ১৬, 
হাদীস: ৩৫; (খ) মুসলিম, গ্রাঙক্ত, খ. ১, 
পৃ. ৫২৪, হাদীস: ১৭৬ (৭৬০) 

+” (ক) আল-বুখারী, গ্াঁঙজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৪; খে) মুসলিম, গাঙক্, খ. 
২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: ৭ (১১৭৪) 

৯ মুসলিম, গাঁওজ্, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৮ (১১৭৫) 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সৃনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-স্বুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 
১৬৪৪ 


আহবান করছ্ন এবং বিত্ঞাপন | 


শী ।-|বি।ষ।য় 


অন্যতম একটি রোকন । নিরেট 
আর্ক রোকন হিসেবে যাকাতই 


একমাত্র রোকন । সালাত ও সওমকে নির্ধারিত 


শারীরিক রোকন হিসেবে গণ্য করা 
হয়। হজকে শারীরিক ও আর্থিক 
রোকনের সমন্বয় হিসেবে গণ্য করা 
হয়। 


অভিধানিক অর্থ 

বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি: বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে দেখা যায় যাকাত দানে সম্পদ 
কমে যায় । কেননা একশত টাকার 
যাকাত আড়াই টাকা দেয়ার পর সাড়ে 
সাতানব্বই টাকা অবশিষ্ট থাকে । 
তাহলে সম্পদের বৃদ্ধি কোথায়? মূলত 
যাকাত দেয়ার কারণে আল্লাহ তাকে 
এমন আগাম বিপদ থেকে বাচান, যা 
তার জানা ছিল না। হয়ত সে বিপদ 
আসলে অনেক বেশী টাকা তাকে খরচ 


থেকে সে বেচে গেলো! এটাই বৃদ্ধি 
আমরা দেখতে পাই কেউ বাড়ী তৈরি 
করে দক্ষিণ উত্তর দু'পাশেই জানালা 
রাখে । এখন বাড়ির কর্তা যদি মনে 
করে, এত টাকা দিয়ে বাড়ী তৈরি 
করলাম, আমার ঘরের বাতাস বের 
হতে দেব না তাহলে দেখা যাবে, সে 
ঘরে বাতাস কম প্রবেশ করবে । বরং 
দু'দিকের জানালা খোলা রেখে বাতাস 
আসা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বাতাস 
প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করবে এবং 
ঘরের পরিচ্ছন্ন থাকবে | 
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লোজ্া ছাল স্বাব্ন্ল 
'ব্ুশানী, ম্বসজিদ 
হও তনশক্াজ 

-_ আনান 
_কআসনিক্ুল ব্রহ্াল 


নতুবা বাতাস যেমন কম আসবে 
তেমনি ঘরের পরিবেশও দূষিত হবে । 
সম্পদ শুধু আহরণ করবে আর 


অযোগ্য হবে । যেমন কেহ একহাজার 
টাকা দিয়ে জামা তৈরি করল, 
পড়ল । এখন ১০/১২ টাকা খরচ 
ব্যবহার যোগ্য হবে। এমনিভাবে 
পুরো সম্পদটাই পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র 


খেয়েছে, এবার ভাবছে এগুলো কিছুই 
আমি আমার পেট হতে বের হতে দেব 
না। কারণ অনেক পয়সা খরচ করে 
আমি খেয়েছি । স্বাভাবিক ভাবে যখন 

বের হতে দিল না, ২৪/৪৮ ঘণ্টা 


যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য 
করে, দেখা যাবে আল্লাহ এমন অবস্থা 


প্রফেসর মাওলানা আ. ন. ম. 


রহমান মাদানী 
সৃষ্টি করে দেবেন শুধু আড়াই টাকা নয় 


লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে । 
তাই সম্পদের মালিককে বুঝতে হবে, 
যাকাত তার হক নয়, গরীব 
হক, তাদেরকে তাদের হক কড়া-গঞ্তা 
হিসাব করে দিয়ে দিতে হবে । আল্লাহ 
যেমন মানুষকে খাবারের জন্য মুখ 
দিয়েছেন আবার স্বাস্ত্যের অনুপযো 
উচ্ছিষ্ট বের হওয়ার পথও রেখে 
দিয়েছেন যাতে মানুষ সুস্থ্য ও সবল 
থাকতে পারে । এমনি ভাবে মানুষকে 
সম্পদ আহরণের সুযোগ দিয়ে উচ্ছিষ্ট 
যাতে বাকী সম্পদটুকু পরিচ্ছন ও 
পবিত্র থাকে | 


পারিভাষিক অর্থ 

যাকাত হচ্ছে মুসলিম বিত্তবানদের 
(সাহেবে নেসাব) ধন সম্পদে আল্লাহ 
নির্ধারিত সেই অপরিহার্য অংশ, যা 
সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান, 
সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং 
আশায় শরীআত নির্ধারিত খাতে ব্যয় 
বন্টন করার জন্য দেয়া হয় । 


যাকাতের গুরুত্ব 

শরী'আতে যাকাতের গুরত্ব সালাতের 
গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় । 
তাইতো কোরআন মজীদের অধিকাংশ 
যায়গায়ই নামাজের সাথে যাকাতের 
আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন_ 


6৮019156১5৯ 


___.. আত্তার্তহীদ ১৯ 


শীর্য।-|বি।ষ।য় 
প্রদান করো 1১ 


আবু বকর ক্ষ খেলাফত লাভের পর 
দিতে কাত 


অপরিসীম । রসুলুল্লাহ  মুয়ায রদ 


কথা উল্লেখ করেছেন । এতে বোঝা 
যায় যে, দারিদ্র বিমোচনই যাকাতের 
মূল লক্ষ্য । আল্লাহ বলেন, 


2 ১৮৫৮৮ £ ১262৫ পপ 5 
ঞঃ 282১5 28৩০৪1৮৩2৬৬ 
ৰর্ঘ 4৫৫৮ পপ 554৮ 
2১০৪ ৬৩ ৪১৩ এ 4১৫৩০ 
চে: 
০.০ ৮৮ 


তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত 
গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে 
কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া হচ্ছে 
তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর 
আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন 1” 


যাকাত না দেয়ার শাস্তি 
কুরআন-সুননায় যাকাত আদায় না 
করার কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা কর 
হয়েছে । আল্লাহ বলেন, 


35481282102 05৫ ৫0৫ ৬৯ 


294৫ ? পু ও 216 
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853 টির 
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গলার রি ৰ 
৮৮৫ পর্প গু পার ৯৯ শ্ণপ ৮5১৫) 
৯৯ 25805 ভির্কা 9১৯ ৬:১৭ 


৬৩৩ ০১১৩ 1401 ০৮৮ 8 52 
৮৩ 2889৫ নেহি বিচির 
চর্চা ১2258 ০৪525 ০2 
90256 2585৩ 428 এ 
“আর যারা রর ও রৌপ্য ু্তীভূত 
রাখে, এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় 
করে না ( অর্থাৎ যাকাত আদায় করে 
না) তাদেরকে মর্মস্তদ শাস্তির সং 
দাও । যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা 
উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের 


6 
৬ 


০6 45 টি 
438 নে, 3৮58 


আল্লাহ ধন-সম্পাদ দান 


সেই সম্পদ কিয়ামতের দিন মাথায় 
টাক পড়া সাপে পরিণত হবে । এ 
সাপের দুই চোখের ওপর দু'টি কালো 
দাগ থাকবে ৷ (অর্থাৎ খুবই বিষধর 
সাপ) এরপর এ সাপ গলায় বেড়ি হয়ে 
সেই ব্যক্তির দুই চোয়াল আকড়ে ধরে 
দংশন করবে আর বলবে আমি 


১4-০১3$৩-৪১০৯৮১৪৮০ 


(১9-8031, 176৮1785582 £ 
১ ১2 


৪৩ নতি 


(৫৮৮৩ লিও পলি 
'যে ব্যক্তি সোনা-রূপার (নেসাব 
পরিমাণ) মালিক হবে এবং তার হক 
(যাকাত) আদায় না করে, তাহলে তার 
বানানো হবে, সেগুলোকে জাহামামের 
আগুনে গরম করা হবে। সে পাত 
দিয়ে তার পাজর কপাল ও পিঠে দাগ 
হবে |” 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, . 
65222 এপ ডি পরও ৩১ 
81572 ৮০ 225 ৮ 22) ৩৩৭ 


49 ১ 419) :003 রি নি 

বিষধর সাপের রূপ পরিগ্রহ করবে । 

মালিক এর থেকে পলায়ন করার চেষ্টা 

টি সাপ মালিককে খুঁজতে 
| পরিশেষে সে মালিককে 

পেয়ে যাবে এবং ত তার আঙগুলগু 

[াকমা বানিয়ে মুখে পুরবে 1” র্ 


লেখক: প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


* আল-কুরআন, সৃরা আল-বাকারা, ২:১১০ 
১ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:১০৩ 
৩ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৮০ 
”. আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, 
৯:৩৪-৩৫ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদীস: ১৪০৩ 
২, পৃ. ৬৮০, হাদীস: ২৪ (৯৮৭) 
" আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৩, পৃ. ৫১৩, হাদীস: ৮১৮৫ 
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আলিম সমীজের মনে যে আগুন 


তা প্রশমিত করার দায়িত্ব সরকারের: 


পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে 


ভারাক্রান্ত মন নিয়েই দিনাতিপাত 


কাটছে। আমি নিজে রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডলে অবস্থান করছি । অথচ কী 
করব বুঝে উঠতে পারছি না। সামনের 
সময়গুলো হয়তো আরও ভয়াবহ 
হবে। কতগুলো অহেতুক ইস্যু 
রাজনৈতিক পরিবেশকে তমসাচ্ছনন 
করে ফেলেছে । এসব ইস্যু সৃষ্টির জন্য 

দায়ভার গ্রহণ করতে 
হবে । যেমন “গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টি 
এবং সেই মঞ্চকে কেন্দ্র করে 
'হেফাজতে ইসলামের আবির্ভাব 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সংঘাতের 


দেশবাসী হয়তো সঠিক বিষয়টি 
অবগত হতে পারবেন । 
যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে আমি বা 
আমার দলের নীতির কথা ব্যক্ত করেছি 
বিচার কাজের সূচনালগ্নেই । আমি 
বলেছি, যে কোনো অপরাধেরই বিচার 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । মহান মুক্তিযুদ্ধের 
সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ যা 
সংঘটিত হয়েছে তার বিচার ৪০ বছর 
পরে কেন, স্বাধীন দেশের যাত্রালগ্নেই 
হওয়া উচিত ছিল। তবে দেরিতে 
হলেও সে বিচার যখন শুরু হয়েছে 
তখন তাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিনি | 
বলেছি, এ বিচার যেন সুষ্ঠু এবং আন্ত 


রাজনীতির উদ্ভব, তা আমার কাছে আলোচিত দুটি ইস্যুর সৃষ্টি হয়েছে। 


অহেতুক ইস্যু বলেই মনে হয়েছে। 
এসবের মধ্যে আমার কিছুটা সংশ্লিষ্টতা 
এসেছে । এখান থেকে দূরত্ব বজায় 
রেখে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, 
যেহেতু আমিও রাজনীতির সঙ্গে 
জড়িত । তবে যেটুকু সংশ্লিষ্টতা এর 
পেছনে রাজনৈতিক কারণ যতটুকু না 
কাছে অনেক বড় ছিল। কারণ আমি 


বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হওয়ার 
পর দেশে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
হয়নি । দ্বিতীয় রায় ঘোষণার পর তরুণ 
সমাজের ঢাকাকেন্দরিক একটি অংশ 
শাহবাগে একত্রিত হয় । তারা প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলল, “এটা একটা আপসের 
রায় হয়েছে, এ রায় আমরা মানি না । 


সেই তরুণরা স্বাধীনতার চেতনায় 
উদ্ুদ্ধ ছিল বলে আমিও তাদের 
অনুভূতিকে স্বাগত জানিয়েছিলাম । 
পরে তাদের আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে একটি নতুন 
আইনও পাস হলো । 

এ পর্যন্ত ভালোই ছিল। তাদের 
আন্দোলনে একটা বিজয় এসেছে, 
এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু তা না করে ঘোষণা করা হলো, 
যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে 
তারা ঘরে ফিরবে না এবং শাহবাগের 
অবস্থানও ছাড়বে না। এ অবস্থানের 
নাম দেওয়া হলো গণজাগরণ মঞ্চ | 
এ গণজাগরণের জন্য সরকারের পক্ষ 
থেকে তিন স্তরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হলো । বিশ্বের ইতিহাসে কি এমন 
কোনো গণজাগরণের নজির পাওয়া 
যাবে, যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 
গণজাগরণ মঞ্চ হয়েছে? 
শাহবাগের দেখাদেখি দেশের প্রায় সব 
জেলা-উপজেলায়ও এ ধরনের মঞ্চ 
তৈরি হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত 
দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে 


শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে ইসলামবিরোধা এবং রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্১এর 


ব্যক্তিগতভাবে একই মনোভাব পোষণ 
করতাম । এ প্রসঙ্গে আমার পক্ষে- 
বিপক্ষে কিছু অভিমত এসেছে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রাও আমাকে তির্ষক 
বাক্যে আঘাত করেছেন । এসব নিয়ে 
আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করলে 


জুলাই'১৩ 


অবমাননাকারা রগারদের দোরাত্য অসহনীয় পর্যায়ে পৌছে গেছে । 
তার পাশাপাশি সেখানে এক প্যারালাল সরকারব্যবস্থা চালু হয়ে 

যায় । তারা গোটা জাতিকে নিদেঁশনা দিতে থাকে ॥ জাতীয় পতাকা 
উত্তোলনের ঘোষণা আসে । সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হলো, 


এরা ওদ্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । অথচ কারও মুখে টু শব্দটি 
পরত নেই! এ বসায় আম আর দু করেবসে থাকতে পারলাম 

না । বললাম, ইসলাম অবমাননাকারী এবং প্রিয় নবী ঞ্র-কে 
হেয়প্রতিপনন করার অপচেষ্টাকারী ব্লগারদের ওই মঞ্চ অবিলম্বে ভেঙে 
দিন । তা না হলে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে ॥ 
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প্রতীয়মান ছিল যে এটা একটি গণমুখী 
আন্দোলন এবং স্বাধীনতার চেতনায় 
উজ্জীবিত এক্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এ 
আন্দোলন সমর্থন পেয়েছে । কিন্তু যে 
সময়ে স্পষ্ট হয়ে গেল এর পেছনে 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা রয়ে গেছে, 
তখন সারা দেশের মঞ্চ থেকে তরুণরা 
সরে যেতে লাগল । আর সেই সুযোগে 
প্রতিপক্ষ একের পর এক মঞ্চ ভেঙে 
দিতে শুরু করল | তখনো যদি এ মঞ্চ 
থেমে যায় তাহলেও পানি এতটা ঘোলা 
হয় না। এরই মধ্যে শাহবাগের 
গণজাগরণ রব মঞ্চে 
ইসলামবিরোধী এবং রাসূলুল্লাহ 
অবমাননাকারী 


চেতনার পরিপন্থী । আমি এসবের 
প্রতিবাদ করেছি । এটা যদি কোনো 
মহল দোষ বলে বিবেচনা করে থাকে 
তাহলে আমার বলার কিছু নেই । 
আমি ঘটনার সূচনায় প্রথম প্রতিবাদ 
জানিয়েছি । আর প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেছেন হেফাজতে ইসলামের নামে 
এ দেশের আলেম-ওলামারা । তাদের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়েছে ইসলামপ্রিয় 
মানুষ । 
হেফাজতে ইসলাম কোনো রাজনৈতিক 
ংগঠন নয়। তারা ক্ষমতা গ্রহণও 


যাওয়ার মতো? তা ভোলাতে হলে 
সরকারকে অবশ্যই আলেম-ওলামাদের 
পাশে ফিরে আসতে হবে । পরিস্থিতির 
জন্য ক্ষমা চাইতে হবে । ক্ষমাপ্রার্থনা 
অসম্মানের কিছু নয়। ক্ষমাপ্রার্থনার 
মধ্যে মনের উদারতা ও নমনীয়তার 
প্রকাশ ঘটে । বিশ্বের সবচেয়ে 
ক্ষমতাধর ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট । 
তারাও বহুবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন । 
ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীও ক্ষমা চেয়ে হারানো ক্ষমতা 
আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন | 

এ দেশের মান্ষ এখনো 

পাকিস্তানকে ভালো চোখে 


ঈ-এর ইসলাম 

ব্লগারদের দৌরাত্ম্য অসহনীয় ৮৮৮১১7৪৮-৪০ ্ পরি লও 
পর্যায়ে পৌছে গেছে। তার মহানবী উকে কমেছে মানবতাবিরোধী অপরাধ 
পাশাপাশি সেখানে এক ! তাদের বিচার করা হোক | শুরুতে তাদের ! করেছে তার জন্য এখনো 
প্যারালাল সরকারব্যবস্থা চালু | এ দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সরকারের । ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি । দেশে 
আর পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা এলেই জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে 
ঠা ? ভার জাতারা পরিস্থিতি এত দূর গড়াত না । বাহ্যত যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে 
উত্তোলনের ঘোষণা আসে । দিন অল হতে পারে হে2াতাতের ৬ ৬০প রি 
সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে ! আন্দোলন দমন হয়ে গেছে । কিন্তু কার্যত ০৪৯৬ 
হলো, এরা উদ্ধত্যের সীমা | কি তাই? আলেম সমাজের মনের আগুন এ টি লেন 
৮৮ ৪০- কি নিভে গেছে? যে আঘাত তাদের মনে | আগেই, যদি তারা স্বাধীনতা 
জা লেগেছে তা কি সহজে ভুলে যাওয়ার সং্বামের সময়ে তাদের 
বসে থাকতে পারলাম না। | মতো? তা ভোলাতে হলে সরকারকে | কৃতকর্মের জন্য জাতির কাছে 
বললাম, ইসলাম | অবশ্যই আলেম-ওলামাদের পাশে ফিরে ৬৯-৪১৪০৯ 
অবমাননাকারী এবং প্রিয় নবী আসতে স্থিতি টড ্ 
কে হেয়থতিপর করার হতে হেন নস রা 
উস নর্ধাতন-নিপীড়ন সইতে হচ্ছে, 
না হলে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে । এ করতে চায় না। তাদের দাবি ছিল এর কোনোটারই মুখোমুখি হতে হতো 


ন্যক্কারজনক তৎপরতা কিন্তু জাতি 
মেনে নেবে না। বাস্তবে ঘটেছেও 
তাই । অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা 
দেশের আলেম সমাজসহ ধর্মপ্রাণ 
মানুষ তেতে ওঠে । সেই পর্যায়ে আমি 
আরও বলেছি, তোমরা কি বঙ্গবন্ধু হয়ে 
গেছ যে জাতিকে নির্দেশনা দিচ্ছ? 
জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দিষ্ট 
সময় আছে । তা ভঙ্গ করে যে কেউ 
না। এটা মেনে নেওয়া জাতীয় 


জুলাই'১৩ 


কে অবমাননা করেছে তাদের বিচার 
করা হোক । শুরুতে তাদের এ দাবির 
থেকে একটা ঘোষণা এলেই পরিস্থিতি 
এত দূর গড়াত না । বাহ্যত এখন মনে 
হতে পারে হেফাজতের আন্দোলন 
দমন হয়ে গেছে। কিন্তু কার্যত কি 
তাই? আলেম সমাজের মনের আগ্তন 
কি নিভে গেছে? যে আঘাত তাদের 
মনে লেগেছে তা কি সহজে ভুলে 


না। তাই সরকারের প্রতি আমার 
একটা পরামর্শ থাকবেথ যা ঘটেছে 
কাছে ক্ষমা চেয়ে সব ভুলে গিয়ে 
আসুন আমরা সব পক্ষ শাস্তি- 
স্থিতিশীলতা এবং দেশ ও জনগণের 
কল্যাণের পথে ফিরে আসি । আলেম- 
ওলামারা যখন ঢাকায় প্রতিবাদ 
সমাবেশ করতে এসেছিলেন তখন 
মেহমান হিসেবে আমার দলের পক্ষ 
থেকে তাদের পানি পান করানোর 
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ব্যবস্থা করেছিলাম | এটা কি দোষের 
কিছু করেছিলাম? সরকার যখন তাদের 
আসা এবং সমাবেশ করার অনুমতি 
দিয়েছে, সেখানে তাদের সেবা দেওয়া 
কি অপরাধ ছিল? 

৫ মে ঢাকায় যা ঘটেছে তা আমি 
কোনোভাবেই মেনে নিতে পারিনি এবং 
এখনো পারছি না । হেফাজতের কর্মীরা 
ঢাকার চারপাশে শান্তিপূর্ণ অবস্থান 
করেছেন । গোয়েন্দা বিভাগের 
লোকজন ভালো বলতে পারবেন, 
ঢাকার বাইরে থেকে যেসব মাদরাসার 
ছাত্র-শিক্ষক বা আলেম-ওলামা ঢাকায় 
গেছে? তাদের সঙ্গে এক বোতল পানি 
আর কিছু চিড়া-মুড়ি ছাড়া কিছু কি 
ছিল? তারা শাপলা চত্বর এলাকায় 
শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে বসে ছিলেন । 
ওই সময় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ 
গেট ও পশ্চিম পাশে যা ঘটেছে 
সেখানে কি সত্যই কোনো হেফাজত 
কর্মী ছিলেন? গ্রাম থেকে যেসব 
মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক সেদিন ঢাকা 
এসেছিলেন, যারা এর আগে কখনো 
ঢাকা শহর দেখেনওনি, তাদের পক্ষে 
কি ওই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করা 
আদৌ সম্ভব ছিল? যাদের ধ্যান-জ্ঞান 
সেই কুরআন-হাদীসে আগুন লাগানোর 
কথা চিন্তা করাও সম্ভব? অথচ সব 
দোষ চাপানো হলো হেফাজতের নিরীহ 
কর্মীদের ওপর । কী নির্দয়ভাবে 
মধ্যরাতে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া 
হলো। ওই রাতে কত আলেম- 
ওলামার প্রাণসংহার হয়েছে, কতজন 
শহীদ হয়েছেন, সেই সংখ্যার বিতর্কে 
আমি যেতে চাই না। একজন হলেও 
তো শহীদ হয়েছেন । সেই একজনকে 
হত্যার দায়ভারও কি কম? প্রশ্ন 
আসতে পারে, তাহলে যারা নৈরাজ্য 
সৃষ্টি করেছে তারা কারা? তাদের 
শনাক্ত করে জাতির সামনে উপস্থাপন 
করা হোক | কারা ঘোলা পানিতে মাছ 
গ্রেফতার করে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান 


জুলাই'১৩ 


যে যারা কুরআনে আগুন দিয়েছে 
তাদের কাউকে ছাড়া হবে না । ভিডিও 
ফুটেজ দেখে একটা একটা করে ধরা 
হবে ।' কিন্তু কই? এক মাস গত হয়ে 
গেল । ভিডিও ফুটেজ দেখে তো আজ 
পর্যন্ত একজনকেও গগ্রফতার করতে 
দেখলাম না । 

কুরআন শরীফ পোড়ানোর এত বড় 
ঘটনা, যা বিশ্বে আর কখনো কোথাও 
ঘটেছে বলে মনে হয় না। এত 
কুরআন একসঙ্গে পুড়ল তার ভিডিও 
ফুটেজ প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন । কাউকে 
ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা 
দিয়েও প্রশ্ন, এতদিনে কেন কাউকে 


হয়েছি। তিনি বলেছেন, “এরশাদ 
সাহেব তার ক্যাডার বাহিনী দিয়েও 
কুরআন পুড়িয়েছেন” মাননীয় 


কুরআন পোড়ানোর কথা আমার কানে 
যাওয়াও পাপ মনে হয়। দেশের 
একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে যা বের 
হয় তা কোনো সাধারণ কথা নয়। তা 
আইনের সমতুল্য ৷ সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর 
যে কোনো বক্তব্য মর্যাদাপূর্ণ হবে 
সেটাই বাঞ্ছনীয় । আমি কখনো কোনো 
ক্যাডার গড়ার রাজনীতি করি না। 
আমার দলের কর্মীরা রাজপথে পিস্তল- 
বন্দুক নিয়ে যুদ্ধে নামে না। যদি তা 
কখনো দেখি তাদের জায়গা আমার 
দলে হবে না। ৫ মে আমার দলের 
কর্মীদের ওপর নির্দেশ ছিল নির্দিষ্ট 
স্থানে হেফাজতের তৃষ্ার্ত কর্মীদের 


পানি পান করানোর । কিন্তু ওই দিনে 
কয়েকজন কর্মী একটা মিছিল করেছে, 
এমন কিছু ছবি পত্রিকায় প্রকাশের পর 
তাদের শোকজ করেছি । ওইদিন পিস্ত 
ল নিয়ে গুলি করার ছবিও টিভি 
চ্যানেলে দেখা গেছে এবং পত্রিকায় 
হামেশা এ ধরনের ছবি ছাপা হতে 
দেখি । কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়, তা আমরা জানি না বা 
দেখি না। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমার 
ক্যাডাররা নাকি কুরআন পুড়িয়েছে । 
আমার অনুরোধ, তাদের চিহ্িত করা 
হোক | আমি তাদের বিরুদ্ধে দলীয় 
ব্যবস্থা নিয়ে আইনের হাতে সোপর্দ 
করব । ওইদিন যারা ধ্বংসযজ্ঞ 
করা হোক । সেখানে যদি আমার 
দলের কোনো কর্মী থাকে তাহলে 
তাকে ধরেও শাস্তি দেওয়া হোক । 
কুরআন পোড়ানোর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া হোক, আমি জোর গলায় এ 
দাবি জানাই | উপসংহারে বলতে চাই, 
হেফাজতে ইসলামের কোনো কর্মী 
জঙ্গি ছিলেন না । ইসলাম ও নবী 
এর অবমাননায় তারা আহত হয়ে 
বিচারপ্রার্থনা করেছিলেন মাত্র । একটি 
মহল তাদের সেই অনুভূতিকে ব্যবহার 
করতে চেয়েছিল । ফলে তারা হয়েছে 
পরিস্থিতির শিকার । মার খেয়েছেন 
হেফাজত কর্মীরা, রক্তও দিয়েছেন 
তারা, আবার বদনামও জুটেছে তাদের 
ভাগ্যে । আলেম-ওলামাদের মনে যে 
আঘাত লেগেছিল তার কোনো উপশম 
ছাড়াই তাদের আন্দোলন আপাতদৃষ্টে 
প্রশমিত হয়েছে । তবে এটা হয়তো 
বাহ্যিক । মনের দ্রোহের পরিসমাপ্তি 
ঘটেনি । রাসুলপ্রেমে পাগল এই 
মানুষগুলো ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় যে 
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন 
তার রেশ থেকে যাবে অনন্তকাল ধরে । 
যখনই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ক্র্ঈ-এর 
মর্যাদার ওপর আঘাত আসবে তখনই 
এ ছাইচাপা আগুন দাউ দাউ করে 
জ্বলে উঠবে । 


লেখক: সাবেক প্রেসিডেন্ট 
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সিডও (€071)/৬৬) সনদ ও জাতীয় নারী- 


গ্রন্থনা: সালীম মাহদী ও নু'মান ইদরীস 
সম্পাদনা: মাওলানা আযীযুল হক 


জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১- 
এর নামে যে খসড়া বর্তমান সরকার 
বিগত ৭ মার্চ সোমবার মন্ত্রিসভায় 
অনুমোদন করেছে, তার বেশ কর্ট 
ধারা-উপধারা প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম 
ও বিজ্ঞ মুফতি সাহেবানের দৃষ্টিতে 
কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী বিধি- 
বিধান, মুহাম্মদী তাহজীব-তামাদ্দুন, 
দীনি ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তা 
মূলত জাতিসংঘের ইসলামবিদ্বেষী 
সিডও সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের 
একটি কৌশলমাত্র | 


সিডও সনদ 

(০0179100101 01 016 15111701179101 
91 £৯]] [01779 01 
1)15011100110901010 /১5811091 
৬৬০017517 - 0721)4৬/ (কনভেনশন 
অব দ্য ইলিমিনেশন অব অল ফর্মস 
অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট 
উইমেন) অর্থাৎ নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও | 
বস্তুত ১৯৭২ সালেই একটি /১70- 
1)190111101179101 (0107৬917101 
গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘ একমত 
হয়েছিল বলে জানা যায়। তথাপি 
১৯৮৯ সালে ১৮ ডিসেম্বরই 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী 
উন্নয়নের নামে একটি চুক্তি সম্পাদিত 
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হয়। পরবর্তিতে ১৯৮১ সালের ৩ 
সেপ্টেম্বর মাত্র ২০ টি রাষ্ট্রের 
অনুমোদনের মাধ্যমে সেই চুক্তি 
কার্ধকর করা হয়। বর্তমানে সেই 
চুক্তিই সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে 
পরিচিত । সিডিও সনদের মূল বাণী 
হলো: সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের 
মধ্যে সমতা স্থাপন করা । 


সিডও সনদের মৌলিক ধারা 
সিডও সনদ তিনটি মৌলিক ধারার 
ওপর তাষ্ঠত। এগুলো হলো: 
এবং শরীক রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব 
নীতি। সিডও সনদ ৩০টি ধারা 
সংবলিত। এই ৩০টি ধারা ৩ ভাগে 
বিভক্ত: 

ক) ১ থেকে ১৬ ধারা: নারী-পুরুষের 
সমতা ত। 

খ) ১৭ থেকে ২২ ধারা: সিডও 
কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক। 

গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারা: সিডও 
প্রশাসন সংক্রান্ত। ১-১৬ ধারা সিডও 
সনদের মুল ধারা হিসেবে বিবেচিত। 


জাতি 91 নি 
হল, এ সনদে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের 


ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিডও সনদ 
স্বাক্ষরের দুই বছরের মধ্যে প্রতিটি 


ং₹ সনদের 
নীতিমালা অনুসরণে গৃহীত পদক্ষেপ 
নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 
শ্যাডো রিপেটি বা ছায়া প্রতিবেদন 


সুপারিশ করা। 


জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক 
সনদ বা চুক্তির মধ্যে মাত্র ৭টি 
সনদকে মানবাধিকার চুক্তি হিসেবে 
আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে সিডও 
সনদ একটি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার 
চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত ও স্বীকৃত এই 
৭টি সনদ হলোঃ 

১. বর্ণবাদবিরোধী সনদ, ২. নাগরিক 
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অধিকার সনদ, ৪. নির্যাতন 
প্রতিরোধ সনদ, ৫. নারীর প্রতি 


বৈষম্য নিরসন সনদ বা 0274৬ 
সনদ, ৬. শিশু অধিকার সনদ, ৭. 
অভিবাসী শ্রমিক সনদ। 


বাংলাদেশ সরকারের 


১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর তৎকালীন 
এরশাদ সরকার সিডও সনদের ২ ও 
১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (৮) 
করে । এবং উপরোক্ত ধারাগুলো বাদ 
দেয়ার শর্তে এই সনদের অনুমোদন 
দেয়। পরবতীতে ১৯৯৭ সালের ২৪ 
জুলাই, (তৎকালীন আওয়ামী লীগ 
সরকার) ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারা 
থেকে বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি 
প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমান সরকার 
জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১- 
এর মাধ্যমে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) 
থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার 
বিষয়টি সুনিশ্চিত করে । তারা মনে 
করে ধারা-২ হলো সিডও সনদের 
প্রাণ। তাই এটাকে অনুমোদন দিয়ে 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এতসব 
আয়োজন । 


সিডও সনদের 

আপত্তিকর ধারাগুলো 

সিডও সনদে বাংলাদেশ কেবল ২ ও 
১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (৮) 
ধারাগুলোর উপর আপত্তির কথা 
জানালেও মুসলিমবিশ্ব ২, ৩, ৯, ১৩, 
১৫, ১৬.১, ১৬.২, ১৬.৩, ১৬.৫, 
১৬.৭ সর্বমোট এগার ধারার উপর 
আপত্তি উত্থাপন করেছে । এই 
ধারাগুলোর বক্তব্য নিয়ে হুবহু উদ্ধৃত 
হল। 


সংবিধান করে প্রণয়ন করবে। 


জীবনের সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব 
বৈষম্য দূর করে সমতার ভিত্তিতে নারী 
ও পুরুষের মাঝে সমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ 
অধিকারের মাঝে পারিবারিক সুযোগ- 
সুবিধা ও ব্যাংক লোনও অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে 

চার, ১৫. চলাফেরার স্বাধীনতা, 
বাসস্থান পছন্দ এবং স্থায়ী নিবাস 
স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। 

পাঁচ, ১৬. বিয়ে এবং পারিবারিক 
সম্পর্কসহ সব বিষয়ে নারীর প্রতি সব 
পদক্ষেপ নেবে এবং এসব হি 
করবে। 

ছয়. ১৬-১. বিবাহিত জীবনে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার 
থাকবে। 

সাত. ১৬.২ বিবাহ, স্বামী নিকচিনের 
ক্ষেত্রে স্বাধিকার। 

আট. ১৬-৩. বিয়ে এবং তালাকের 
ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও 
সমান দায়দায়িত্ব থাকবে। 

নয়. ১৬-৫. শিশু লালন-পালনের 
ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও 
সমান দায়দায়িত্ব থাকবে। 

দশ. ১৬.৭ : সম্পত্তির মালিকানা, 
ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান 
দায়িত্ব ও অধিকার। 
বাংলাদেশসহ মুসলিমবিশ্ব 
ধারাগুলোর ব্যাপারে 


এই 
আপত্তি 


এবং মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
নয়। তাই, ৮১৮০৪ 
সিডও সনদের ইসলাম 

কোরআনবিরোধী ধারাগ্তলো রি 
করে আসছে। তারপরও ৯০ শতাংশ 


করেছে। এই বিধান সূরা নিসার ১১নং 
আয়াতে সুস্পষ্টভ [বে বিবৃত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে 

রিতিসাী ০০৪১ 82 এ 29% 


5) ৮৫ এ% ৮54৫ 


(0৮208): 40103858 ৫৬১ 


০০৫০ 
'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের 
(উত্তরাধিকার প্রাপ্তির) ব্যাপারে নির্দেশ 


দিচ্ছেন যে, পুত্র সন্তান পাবে দুই কন্যা 
সন্তানের সমান । এ হলো আন্নাহর 
পক্ষ থেকে নিরধারিত বিধান | আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ ও প্রত্ভাময় ।*১ 

সুতরাং উত্তরাধিকারে যদি নারীকে 
পুরুষের সমান প্রদান করা হয়, তাহলে 
এটি হবে সুস্পষ্ট কুরআনবিরোধী | 
নারী উন্নয়ন নীতিমালায় এর ব্যতিক্রম 
হয়নি । কারণ, 


____। আত্তান্তহীদ ২৫ 
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[১] নারী উন্নয়ন নীতিমালার ২৩.৫ 
কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে 
সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া । 
এখানে “সম্পদ” শব্দটি উত্তরাধিকার 
সম্পদকেও অন্তর্ভুক্ত করে | তাই উক্ত 
ধারা একথা আবশ্যক করে যে, 
উত্তরাধিকার সম্পদেও নারীকে সমান 
অংশিদারিত্ব দিতে হবে । উল্লেখ্য যে, 
নারী নীতিমালার কোথাও এমন বিবরণ 


বিবৃত হয়েছে । আর সিডও সনদের 
১৬.৭ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 
“সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব ও 
অধিকার” | তাই উত্তরাধিকার সম্পদে 
নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ 
নেই বলে প্রতারণা করার সুযোগ 
কারো থাকে না। 


দুই. বিগত ৭ মার্চ মন্ত্রিসভায় নারী- 


দিন ৮ মার্চ প্রথম আলো, যুগান্তর, 


19 
মন্ত্রিসভা” । সরকারের পক্ষ থেকে 
উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত 
স্পষ্ট বক্তব্য আসার পর ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানের আন্দোলনের কারণে 
সরকারের তা অস্বীকার করার কোন 
যুক্তি থাকে না। 


তিন. নারীনীতির ভূমিকার ২য় লাইন 
৪, ৪.১, ১৬,৯১১ ১৬.৮১ ১৬,১৯২, 
১৭.১, ১৭.৪, ১৭.৫, ২৩.৫ ধারাগ্ডলো 


জুলাই”১৩ 


আলোকে এ 


যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ে যে 
কোনো ব্যক্তি সহজে উত্তরাধিকার 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। 
ধারাগ্ডলো নিমে তুলে ধরা হলো । 

[১] ভূমিকার ২য় লাইন: “সকল ক্ষেত্রে 
নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার 
প্রতিষ্ঠা” । 

[২] ৪ নং ধারায়, ...বেইজিং 
কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র চিহ্ন 
হয়েছে । ...অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর 
সীমিত অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে ও 
প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত 
অধিকার... | 

[৩] ৪.১ ধারায়, ...রাষ্ট্র, অর্থনীতি, 
পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি 
দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 
সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) 
গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টম্বর ১৯৮১ 
সালে কার্যকর হয় | নারীর জন্য আন্ত 
জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত 
এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের 


একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে রা 


বিবেচিত | ...এই সনদে স্বাক্ষরকারী 
প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ 
অন্যতম । 

[8] ১৬.১ ধারা: বাংলাদেশ সংবিধানের 
রাষ্ত্রীয় ও গণজীবনের সকল 
প্রতিষ্ঠা করা । 

[৫] ১৬.৮ ধারা: নারী পুরুষের 
বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা | 

[৬] ১৬.১২ ধারা: রাজনীতি, প্রশাসন 
ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক 
কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া 
এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী 
পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা | 
[৭] ১৭.১ ধারা: মানবাধিকার এবং 
মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্র 
নারী ও পুরুষ যে সমাধিকারী, তার 


স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্য বিলোপ করা । 

[৮] ১৭.২ ধারা: নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(0021)/৬/) এর প্রচার ও বস্ত 
বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা । 

[৯] ১৭.৪ ধারা: বিদ্যমান সকল 
বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং 
আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে 
গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী 
আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা | 
[১০] ১৭.৫ ধারা: স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়েরে কোনো ধর্মের কোনো 
অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী 
স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা 
অনুরূপ কাজ বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ 
নাকরা। 

[১১] ২৩.৫ ধারা: সম্পদ, কর্মসংস্থান, 
বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান 
সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া । 
এছাড়াও আরো কিছু ধারার উপর 
ওলামায়ে কিরাম আপত্তি জানিয়েছিন | 
_- ২২.৪ ধারা: নাটক ও চলচ্চিত্র 
নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার 


করা । 

দট্ট্রব্য: সিডও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ সরকার যদি পরে বলে যে, 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা প্রতারণা বে 
আর কি? 


হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। সিডও 
সনদের ২, ৩, ৯, ১৩, ১৬ ধারা 
ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এই 


নীতিমালাও ইসলামের সঙ্গে 
সাংঘর্ষিক । নারী নীতিতে ও 


নারীরা নারে বেলাল 
উন্নয়ন নীতিমালার ১৭.২ নং ধারাটি 


_86ুুুুু আত্তার্তহীদ ২৬ 
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বিলোপ সনদ (৫77)/৬/)-এর প্রচার 
ও বস্তবায়নের জন্য 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা | এছাড়াও ৪.১ নং 
ধারায়ও (021)4৬) সনদ বাস্ত 
বায়নের কথাটি জোরালোভাবে উল্লেখ 
আছে। 


পাঁচ, এই নীতিমালায় সিডও-এরই 
প্রতিধ্বনি করা হয়েছে মাত্র। সিডও 
সনদে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে 
ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির 
আলোকে। ফলে এই নীতিমালায় 
মুসলিম নারীর জীবনধারা ও ইসলামী 
সংস্কৃতির মোটেই প্রতিফলন ঘটেনি, 


সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে। অতএব 
নীতিমালাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
ইসলামের অলংঘনীয় বিধান পর্দার 
বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা 
হয়নি। এর অধিকাংশ ধারা পর্দার 
বিধান লংঘন না করে বাস্তবায়ন করা 
সম্ভব হবে না। ফলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপিত 
বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কোরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে 
এবং পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার 
কারণে তা কোরআনবিরোধী বলে 
প্রতিপন্ন হয়েছে। 


যে কারণে এই নীতিমালা ৯০ শতাংশ আট. ইসলাম মূলত নারী-পুরুষের 


ছয়. ইসলাম নারী উন্নয়ন ও নারী 
অধিকারের সবেচ্চি প্রবক্তা হলেও এবং 
নারী নিযতিনরোধে সবর্ধিক বলিষ্ঠ 
ভূমিকা পালন করলেও পাশাপাশি 
পুরুষপ্রধান সমাজব্যবহারও প্রবক্তা । 
পরামর্শের সব পর্যায়ে নারীকে 
সমঅধিকার প্রদান করলেও চ্ড়ান্ত 
করেছে। আল-কোরআনে এ মর্মে 
স্পষ্টতই উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, 
6555১০21558 55425155985 
রয়েছে” 

অন্য আয়াতে আল্লীহ বলেন, 

231 05 2 সু) & 45৮ ৩৩ 
৮5122 59586 25০5৬ হে 
“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ 
জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্যে 
যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে ।”* 


সাত. নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেহেতু 
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পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে 


সৌহার্দূর্ণ পারিবারিক জীবন গড়ে 
তুলতে চেয়েছে, নারীনীতি বাস্তবায়ন 
হলে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
অধিকারের টানাটানিতে পারিবারিক 
জীবন এক সংঘাতময় যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ শেষ 
হয়ে যাবে, যা এখন ইউরোপের 
সমাজব্যবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে 
এই নীতিমালা ইসলামের পারিবারিক 
নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 


+ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১১ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২৮ 
+ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৩৪ 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


উে্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


73.13.4৯. 

[.773- 07705), 2859 &5171-.৬. 
19100109179, & 1৬./১. 110 1.101915 99191800 
1310 (79955) 


1৬.13.4১-/7৬-13.4 

13-/- (71705) &1৬]-/৯- 11711751191 [71091980176 
[3.১. (710015) &০ ৬.৯. 10 19319817710 90০01093 
1৬1. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আমাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


-___। আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে টিকফা বা টিফার সামরিক 
গুরুত্ব রয়েছে । ভূ-কৌশলগত দক্ষিণ এশিয়ার 
বঙ্গোপসাগর মাকিন প্রভাবে রাখার জন্য টিফার 
সামরিক গুরুত্ব রয়েছে ॥ চীনে কমিউনিস্ট বিপ্রবের 
পর অর্থাৎ পাশের দশকের পরই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 
বাংলাদেশের ভূ-রাজনোতিক গুরুত্ব বেড়ে যায় | 
মাকিননদের চীন ঘেরাও নীতির ফলে বাংলাদেশ হয়ে 
ওঠে পশ্চিমাদের কাছে গুরুতৃপূর্ণ ভূ-রাজনোতিক 


স্থান | 


'জাতির পতাকা খামছে ররুরেরানরারাানে নু 


পুরোনো সে শকুন রুদ্র মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহর সে উচ্চারণ যেন বার বার 
অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র সম্পর্কে । 
পাকা-পোক্ত করার জন্য আমাদের 
পুরনো পরীক্ষিত শত্রুর কাছে বার বার 
বিকিয়ে দেয় দেশের স্বার্থ । অনেক 
দাম দিয়ে কেনা এ দেশের মালিক 
“জনগণ"-এর স্বার্থ । রানা প্লাজায় যখন 


(ট্রেড ত্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো- 
অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক ত্যাগ্রিমেন্ট) 
চুক্তি স্বাক্ষরের চাপ । ঘর পোড়ার মধ্যে 
আলুপোড়ানোর ধান্ধায় ওতপেতে 
আছে আমেরিকা । আমাদের বর্তমান 
সময়ে এ বিষয়ে সারা দেশে প্রচলিত 
ও প্রচারিত উদ্বেগের সারকথা হলো, 
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেওয়া 
জিএসপি-সুবিধা প্রত্যাহার করলে 
বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে তার গার্মেন্টসের 
বিশাল বাজার হারাবে । এই বাজার 
রক্ষা করতে হবে । অতএব যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি টিকফা চুক্তি 
"প্রতিষ্ঠিত 


চুক্তিগুলো হয়, সেগুলো মূলত তিন 
ধরনের তাড়না থেকে হয় । সেগুলো 
হলো: অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাড়না, 
কৌশলগত তাড়না আর সুনির্দিষ্ট 
বাণিজ্যবিয়ক ও ঘটনাকেন্ছিক 
তাড়না । সরকার যে চুক্তিটা করতে 
যাচ্ছে, সেটার কোনো খসড়া প্রকাশ 
করেনি । তাই নির্দিষ্টভাবে আলোচনা 
করা যাচ্ছে না। তবে প্রথিবীর অন্য 
যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 
ইতোমধ্যে সম্পাদিত এ ধরনের যে 
চুক্তিগ্তলো আছে, সেগুলো পর্যালোচনা 
করলে এটা স্পষ্ট যে টিকফা কিংবা 
টিফা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত | অর্থাৎ 
এটা কৌশলগত একটি চুক্তি । তাই 
এটা বলা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক 
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উন্নয়ন তাড়না থেকে এ ধরনের চুক্তি 
উৎসারিত হয় না । তা-ও এটা আবার 
কাঠামোগত অঙ্গীকার । এটা একটা 
পূর্ণাঙ্গ ও চুড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের প্রাক- 
দলিল অথবা প্রাক-সমঝোতা । এ 
যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ স্বার্থ 
এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়। এ ধরনের 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের যে নিজস্ব 
বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত আইনি 


এবং মানগত রয়েছে, 
সেগুলোকে তারা অর্থনৈতিকভাবে 


দুর্বল রাষ্ট্রগ্তলোর ওপর চাপিয়ে দেয় । 
অথচ এ ধরনের সমঝোতা কাঠামোতে 
দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের 
স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে না । যেসব বিষয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
বাংলাদেশের কর্মপন্থা ও অবস্থান কী 
হবে তারই একটি প্রাক-নির্ধারণ হচ্ছে 
এই টিকফা । 


বাংলাদেশে টিকফার ইতিহাস 
২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে মার্কিনরা 
সরকারের ওপর টিফা চুক্তি সই করার 
জন্য চাপ প্রয়োগ শুরু করে । এ জন্য 
তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মার্কিনদের 
দেনদরবারও হয় । ২০০৩ সালে শুরু 
হওয়ী আলাপ চলতে থাকে ২০০৫ 
সাল পর্যন্ত । তবে সেবার বিএনপি 
সরকার টিফা থেকে সরে আসতে বাধ্য 
হয় বাম ও কিছু ইসলামপন্ি 
রাজনৈতিক সংগঠনগ্ডলোর ব্যাপক 
বিরোধিতার কারণে । বিগত 
তত্বীবধায়ক সরকারও টিফা চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করা থেকে পিছিয়ে আসে 
জনমত টিফার বিপক্ষে থাকার 
কারণে । মহাজোট সরকার ক্ষমতায় 
ব্যাপারে আলাপ শুরু হয় । এ আলাপে 
তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি 
নাম পরিবর্তন করে টিফা চুক্তি করার 
ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন । টিফা 
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বা টিকফা যে নামেই হোক, এ চুক্তির 
মধ্যে কী ধরনের শর্ত রয়েছে, সে 
সম্পর্কে দেশের মানুষের কোনো ধারণা 
নেই। কারণ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র ও 
বাংলাদেশ সমান গুরুত্ব দিয়ে গোপন 
রেখেছে । টিফা নিয়ে বাংলাদেশের 
সরকারগুলোর এ রকম গোপনীয়তার 
কারণে জনগণের মধ্যে সন্দেহ আরো, 
ঘনীভূত হয়েছে। এই মুহূর্তে 
বাংলাদেশের হাতে আছে ২০০৫ সালে 
প্রস্তাবিত 1774-এর খসড়া । এই 
খসড়া টিফার সঙ্গে কী সংযোজন হবে 
আর কী বিয়োজন হবে, তাও নির্দিষ্ট 
করে বলা হচ্ছে না সরকারের পক্ষ 
থেকে । 


সামরিক কৌশল 

বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে টিকফা বা 
টিফার সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। ভূ- 
কৌশলগত দক্ষিণ এশিয়ার 
বঙ্গোপসাগর মার্কিন প্রভাবে রাখার 
জন্য টিফার সামরিক গুরুত্ব রয়েছে । 
চীনে কমিউনিস্ট বিপ্রবের পর অর্থাৎ 
পঞ্চাশের দশকের পরই যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক 
গুরুত্ব বেড়ে যায়। মার্কিনদের চীন 
ঘেরাও নীতির ফলে বাংলাদেশ হয়ে 
ওঠে পশ্চিমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূ- 
রাজনৈতিক স্থান । বাংলাদেশ 
স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলে 
যুক্তরাষ্ট্র সিয়াটো-সেন্টো চুক্তির মাধ্যমে 
তাদের প্রাচ্যমুখী নীতি অব্যাহত 
রেখেছিল । তবে স্বাধীনতার পর 
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মার্কিনবিরোধী শক্তি 
সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র 
তাদের চীন ঘেরাও নীতি বাস্তবায়নে 
সফল হয়নি । ১৯৯০ সালে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ভেঙে যায় । প্রথিবী চলে যায় 


ভারসাম্য | এছাড়া বর্তমান বিশ্বে 
আদর্শিকভাবে পুঁজিবাদেও প্রধান শক্র 


হলো ইসলাম | তাই মুসলিম বিশ্বেও 
সবচেয়ে বড় দেশ (জনসংখ্যায়) 
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যবস্থার উত্থান 
ঠেকানোও এ চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য | 
এক টিলে দুই পাখি মারা | 

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখি হলেও শুধু বাণিজ্যই এসব 
দ্বিপক্ষীয় চুক্তির একমাত্র লক্ষ্য নয়, ভূ- 
রাজনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত 
ক্ষেত্রে মার্কিনদের প্রভাব বিস্তার করাও 
এসব চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য | টিফা বা 
রিনা কারণ এখানে | 
জেনেটিক ইঞ্জিনি; ৯ এবং 


তাড়না থেকে উৎসারিত চুক্তি কেবল 
এতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাসংশ্শিষ্ট স্বার্থও 
জড়িত রয়েছে । বিশেষ করে “সন্ত্রাসের 


স্বার্থও যুক্ত হয়ে পড়েছে। 


সরকার কেন চুক্তির খসড়া 
প্রকাশ করছে না 

যখন এ ধরনের চুক্তিতে জনমানুষের 
স্বার্থ রক্ষা করা হয় না, তখনই 
অস্বচ্ছতা তৈরি হয় । সামনে নির্বাচন । 
তাই এ ধরনের চুক্তি প্রকাশ হয়ে 
হতে পারে, সেই ভীতিটা তো সব 
সরকারের জন্যই থাকে । এই 
অস্বচ্ছতা দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ 
রক্ষায় খুব স্বস্তিদায়ক নয় । 


এই চুক্তি হলে আমরা কী 
ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়ব 
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে 
বাজার উন্যুক্ত করার ব্যাপারে আমাদের 
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আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 
এটাই এই বহুপক্ষীয় দরকষাকষি 
ফোরামের চরিত্রগত বেশিষ্ট্য ৷ কিন্তু 
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উন্নয়নশীল সদস্য 
সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা 
যে ছাড়গুলো স্বাভাবিকভাবে পেয়ে 
থাকি, সেগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত 
হব। উপরন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সং 


আমাদের যে এ্ঁতিহ্যগত অবস্থান, তা 
এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির কারণে অনেক 
নড়বড়ে হয়ে পড়বে । দ্বিপাক্ষিক না 
বহুপক্ষীয় দীর্ঘমেয়াদে কোন 
অবস্থানকে আমরা গুরুত্ব দেব, সেটা 
আমাদের বিবেচনা করা খুব জরুরি | 
যুক্তরাষ্ট্র যখন এই জাতীয় চুক্তিগুলো 


নো নাহল বিরান 


ওপর 
শুন্কহার শতকরা গড়ে ১৫ ভাগ, 
কোনো কোনো পণ্যে আরও বেশি। 
গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাং 
গার্মেন্টস রপ্তানির প্রায় শতকরা ২৩ 
্ গেছে, সেই হিসাবে এ বছরও 

লাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুন্ধ বাবদ প্রদান 
রা প্রায় পাচ হাজার 
৬০০ কোটি টাকা । এটা যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে যে খণ অনুদান নানাভাবে 
বাংলাদেশে আসে, তার ছয় গুণেরও 
বেশি । অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাং 


জুলাই'১৩ 


পায় না, বরং অন্য দেশগুলোর তুলনায় 
অনেক বেশি শুক্ক দিয়ে বাং 
সেখানকার বাজারে প্রবেশ করতে 
হয়। নেপালের অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। 
কেননা, নেপালও জিএসপি-সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত । যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবাধীন সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিলও (আইএমএফ) বলছে, 
শিল্পায়িত দেশগুলোর বেশির ভাগ 
আমদানি পণ্যের ওপর শুক্ক কম 
থাকলেও কৃষি, শ্রমঘন পণ্য যেগুলো 
গরিব দেশ থেকে আসে, তার 
অনেকগুলোর ওপরই মার্কিন শুক্কহার 
শুন্কহারের চেয়ে কখনো কখনো ১০ 
থেকে ২০ গুণ বেশি । কাপড় ও জুতার 
ওপর আমদানি শুন্ক শতকরা ১১ থেকে 
৪৮ ভাগ । বাংলাদেশ ও ফান্সের তুলনা 
করে আইএমএফই স্বীকার করছে যে, 
যে বছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র 
২৫০ কোটি মার্কিন ডলার পণ্য 
আমদানি বাবদ ৩৩ কোটি ডলার 
আমদানি শুল্ক আয় করল, সেই 
বছরেই সমপরিমাণ শুল্ক তারা ফান্সের 
কাছ থেকে আয় করল ১২ গুণ বেশি 
অর্থাৎ তিন হাজার কোটি ডলার পণ্য 
আমদানির জন্য । অর্থাৎ ধনী দেশের 
তুলনায় বাংলাদেশকে ১০ থেকে ১২ 
গুণ বেশি শুল্ক দিতে হচ্ছে । এটাই 
বিশেষ সুবিধা!; 

নিয়ে কথা বলছে, টিকফা চুক্তির 
মধ্যেও এই বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে। 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের 


গার্মেন্টসের ওপর আরোপিত উচ্চহারে 
শুন্ক কমিয়ে তাদের গড় শুক্কহারেরও 
সমান করে, তাতে যে পরিমাণ অর্থের 
সাশ্রয় হবে, তাতে ৪০ লাখ শ্রমিকের 
মজুরি তিন মাস অতিরিক্ত শোধ করেও 
নিরাপত্তাজনিত সব ব্যয় বহন সম্ভব 
, হবে । বলা হচ্ছে, টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর 
হলে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কের উন্নতি 
হবে । বাংলাদেশের দিক থেকে এই 
উন্নতির অর্থ কী এই যে, বাং 


শেভরনের কাছে 
গ্যাসসম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
বাংলাদেশের পাওনা ২০ হাজার কোটি 
টাকা কি শোধ করার ব্যবস্থা করবে? 
সব সামরিক-বেসামরিক চুক্তি কি 
জনগণের কাছে প্রকাশ করবে? 
এগুলোর বিষয়ে কোনো কথা নেই 
চুক্তিতে । কোনো সরকারের মুখে এই 
কথাটা কেন আসে না যে আমাদের 
বিশেষ সুবিধা দিতে হবে না। আন্ত 
জ্জাতিক রীতিনীতিবিরোধী বৈষম্যমূলক 
সংরক্ষণবাদী বাণিজ্য ব্যবস্থা তোমরা 
বাতিল করো । 

মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনএন 
“ইনস্টিটিউট ফর গোবাল লেবার ত্যান্ড 
হিউম্যান রাইটস'-এর গবেষণা থেকে 
বাংলাদেশের পোশাক যে দামে বিক্রি 
হয়, তার শতকরা ৬০ ভাগই পায় সে 
দেশের বায়ার ও বিখ্যাত ত্র্যান্ড 
বিক্রেতারা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
যাদের কোনো সম্পর্ক নেই । বাকি ৪০ 
ভাগের মধ্যে উৎপাদন প্যাকেজ ও 
পরিবহন খরচ এবং মালিকের মুনাফা 
অন্তর্ভূক্ত । শ্রমিকের মজুরি একেবারে 
তলায়, শতকরা ১ ভাগেরও কম । 


শেষ কথা 

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর 
সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র টিফা করতে পারেনি । 
অথচ ওই সব দেশের সঙ্গে মার্কিনদের 
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| গুপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 

| হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 

| বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 

| দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


| লেখা 4১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
রয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীদেও গায়ে | প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | | 


আওয়ামী লীগ খুব গন্ধপায় । তাদেও | 
মুখদেখা, আলাপ-আলোচনায়ও ঘ্বাণা | কোন ক্ষেত্রে &১-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
বোধ কণে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাকে | আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | : 


রুখে দিতে ১৯৭১ এর পরও যে । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


আমেরিকা বিরোধিতা করেছে, যে , ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে | 

বড় পরীক্ষিত শক্র, তার পা চেটে | গ্প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও , 
আওয়ামী লীগ এতো কী মধু পান | ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ ; 
155 | করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ; 
বিপক্ষে মুখে কুলুপ এটি বসে আছে। | চ575855% 
এ দেশের মালিক দেশের জনগণ, | লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
কোন দল বিশেষ নয়। আওয়ালীগ | আস-সৃনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
আজবাদে কাল হয়তো ক্ষমতা থেকে | (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
১০3০1 0০৯ ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
৬ ৩ আবশ্যক 
সরকারের উচিত অতিসত্ত্র কী আছে | ূ 
| *লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত | 
ৰ হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঙ্কনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
| বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 
হয়। 
| লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
ৰ প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
| 
| 
| 
| 
| 


. লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
লেখক: লেখক ও গবেষক 


. পরিপন্থি । 
11771011-5/109/12/171/41-2(6)2777711. ০০971 


এ গোপন চুক্তিতে তা জনগণের 
সামনে প্রকাশ করা । এদেশের । 
সিংহভাগ মানুষই আমেরিকার সঙ্গে : 
হতে চায় না। জনগণের মতামতের | 
ভিত্তিতে এবং চুক্তি সই করার সকল 
অপতৎপরতা বন্ধ করা সরকারের | 
দায়িত্ব । | 


, গ্গ্রনহ্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক | 


( দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
, ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারি ২০১১ 
২ আনু মুহম্মদ, এখম আালো, ২৩ মে ২০১৩ 
* আনু মুহম্মদ, পথম আলো, ২৩ মে ২০১৩ 


জুলাই'১৩  -____ বাবা) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুন্নাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ওঞজএর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাষপদ্ধীতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযা্লোচনাকরণ ও সুনাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


৬ষ্ঠ পর্ব 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ | 
উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও নিবে, তোমাদের মা মাসেহ 


মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে । এ পর্যায়ে আমরা 


কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা ও 1৮৮56 591 ৫) 2510 দি ৫5 পু অবস্থায় থাক, তবে তোমাদের শরীর 
আয়িম্মায়ে গোসলের মাধ্যমে ভালোভাবে পবিত্র 


০205 লা ৫) শেঠি 2৬, 
এ ৩ ৬ ৫ 2৫০5 ৮১2%  বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে 


যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 


অবু 

অযু ছাড়া নামায হয় না। নামাযের 
জন্য অযু একটি অকাট্য বিধান । যার 
অযু যতটুকু মাসনুন ও আদাব 
পরিপ্রেক্ষিতে আনজাম পায়, তার 


জুলাই”১৩ 


হু ৰ ৫ 525£ £ ৫ ৮ 
2১০৬ 2৬০৮ ৪৩ ৩)5758860 
গা এ 52 4 সপ 
2১) ০০ ঠা সুরা 9৫ ৮৩৪ তপ্ ৪ 
০০601 05 প ১ 5 
শর লাউ পাক 88585 & উপর্পিতি ও 2 555 
০0০5] 21355 5528 ৫৬ 292 

৯৯9 ৮ 191 ৪ ্ রন ৫ পার্পর্ট 80৪ ঠেপীর্ট পা) 

292৮854 2 ১৩১ 992 ৮ ৩১ সে রর 

»৮৮2৫ ৮৮৫প ৮৮৫৫ পপ, 

90১৩৫ ০৩ ৩০০ 

“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের 

জন্য উঠবে, তখন তোমাদের চেহারা 
এর 

ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত ধুয়ে 


করে থাক এবং পানি না পাও, তবে 
পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং 
মাটি দ্বারা নিজেদের চেহারা ও হাত 
মাসেহ করবে । আল্লাহ তোমাদের 
ওপর কোনো কষ্ট চাপাতে চান না, 
বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে 
চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় 
নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে 
তোমরা শুকরগোযার হয়ে যাও |” 


॥ তআত্তার্ডহীদ ৩২ 
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এই আয়াতকে “আয়াতুল অযু বা অযুর 
আয়াত” বলা হয় ৷ এই আয়াতে নামায 
কায়েম করার জন্য প্রথমে অযূর 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে যার অযু 
নেই তার জন্য অযু করা ওয়াজিব, 
কিন্তু যার অযু আছে তার জন্য পুনরায় 
অধু করা মুস্তাহাব । জানাবত অবস্থায় 
পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু যথেষ্ট নয়, 

রং গোসল করা ওয়াজিব । আর 
নাপাকি ছোট হোক কিংবা বড় যেমন_ 
মল-মুত্র ত্যাগ করা, জানাবত ইত্যাদি, 
এ উভয় অবস্থায় যদি পানি পাওয়া না 
যায়, তবে তায়াম্মুম করা জায়েয এবং 
4 অবস্থায় তায়াম্মুমের নিয়মও 
একই । 


এড এ। ০৯৩ $:30 8229৯ 21 ০৪ 
₹১৫34705534:25854 


লরি 
নবী করীম পঞজ ইরশাদ করেছেন, “যার 
অযু নেই তার নামায হয় না এবং যে 
অযুর শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় না 
তার অযু পরিপূর্ণ হয় না ।”* 
আনালেন, অতঃপর দুই হাতের ওপর 
পানি প্রবাহিত করলেন এবং তিনবার 
হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত অযুর 
পানিতে প্রবেশ করে কুলি করলেন ও 
নাকে পানি দিলেন এবং নাক পরিস্কার 
করলেন | তিনবার চেহারা ধুলেন এবং 
তিনবার কনুই পর্যন্ত উভয় হাত 
ধুলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ 
করলেন, তারপর তিনবার উভয় পা 
কে এভাবে অযু করতে দেখেছি । নবী 
করীম আজ ইরশাদ করেছেন, “যে 
আমার ন্যায় অযু করবে, অতঃপর দুই 
সাথে কথা বলবে না, আল্লাহ তা'আলা 
তার পূর্ববর্তী সমস্ত সগিরা গুনাহ ক্ষমা 
করে দেবেন ৮ 


41১০০ ৩ ৩৪ ৩৬৩ ১৩৩৪৬ 


পার্ট প্র 


6১৯ ৬ ডি ও 


জুলাই'১৩ 


(8 ৮ 59 চিরিক 

(১১৮৮ ৪৮ 
“হযরত উসমান এট হতে বর্ণিত, নবী 
করীম আর ইরশাদ করেছেন, “যে 
ভালোভাবে অযু করবে, গুনাহ তার 
শরীর থেকে বের হয়ে যাবে এমনকি 
তার নকের নিচ থেকেও 1৮৫ 


কাপড় পরিধান 
পুরুষের হাটু হতে নাভি পর্যন্ত এবং 
মহিলাদের মুখ, হাতের তালু ও পায়ের 
পাতা ছাড়া গোটা শরীর সতর। 
নামাযে সতর ডাকা জরুরি তা ছাড়া 
নামায হয় না। অযূর পর উত্তম কাপড় 
ঢেকে রাখুন, লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট 
টাখনুর উপরে রাখুন এবং মাথা আবৃত 
করুন । কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে, 
8১৯: ৩৮2)15382984 
হে বনি আদম! প্রত্যেক নামাযের 
সময় তোমাদের পোষাক গ্রহণ কর ।”* 
একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর রক থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
০১-০০-০১৪১ 4৭-র92। 
৩৮-০৯-৪১৮৩ 
১5৭৮ তেও ৯০০ 
১৪৪৬ 81 5555 95 42 92৩ 
28300155505 45০5 88 45055 


(409৮ ৩ 
নামাষের আদেশ দাও, দশ বছরে 
তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর 
এবং তাদের বিচানা পৃথক করে দাও । 
যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তার 
দাশকে কিংবা তার কর্মচারীকে শাদি 
করায়, তাহলে সে তাদের সতরের 
দিকে দেখবে না । কেননা নাভির নিচ 
থেকে টাকনু পর্যন্ত সতর 1” 


টড! 
198559 ৫ও 


এই হাদীস দ্বারা পুরুষের সতরের 
বিষয়টা স্পষ্ট হল । মহিলাদের সতরের 
ব্যাপারে কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে, 

825৯8654955): 2৯2 
“তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না 
করে, কিন্তু যা সাধারণত প্রকাশমান তা 
ছাড়া 1” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(না এবং হযরত মুজাহিদ জ্ছি ও 
সাঈদ ইবনে জুবায়র এ্-এর মতে 
কিন্তু যা সাধারণত প্রকাশমান' থেকে 
উদ্দেশ্য মুখ ও হাতের তালু । 
উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা 
১ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, 
৩০00 ৮0] 552৮2] 4৪ এ 95 
ও ৮০) 60441 2৮5 ৫9) 
০৮৮ 61917767555 

৪ 
“মহিলারা কি পরিমাণ কাপড়ে নামায 
পড়বে? তিনি উত্তর দিলেন, উড়না 
এবং এমন জামায় নামায পড়বে যাতে 
তার গোটা শরীর থেকে উভয় পায়ের 
পাতা পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় ।”*? 
হানিফা ঞঞ্ছি থেকে দুটি রিওয়ায়ত 
বিদ্যমান । এই হাদীসের ভিত্তিতে 
সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে প্রাধান্য 
দেয়া হয়েছে । পক্ষান্তরে হিদায়া গ্রন্থে 
তাকে সতর না হওয়াটাকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে ।** 
এই বিধান নামাযের সাথে সম্পৃক্ত 
অর্থাৎ মহিলারা নামাযে এই তিন অঙ্গ 
ব্যতীত গোটা শরীর আবৃত করে 
রাখবে । কিন্তু নামাযের বাইরে বেগানা 
পুরুষের সামনে এই অঙ্গগুলো খোলা 
জায়েয আছে কি নেই? এ ব্যাপারে 
যদি মুখ এবং হাতের পাতার প্রতি 
টা করলে ফিতনার সম্ভাবনা 
, তাহলে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য 
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করাও না-জায়েয এবং মহিলাদের 
জন্য বেগানা পুরুষের সামনে সেগুলো 
খোলাও না-জায়েয । এ ব্যাপারে চার 
ইমামের মাঝে একমত্য রয়েছে বরং 
শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবে যদি 
নাও থাকে, তবুও মহিলাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা হারাম । হানাফী 
যদি উপভোগ বা অনর্থক 

সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে। কিন্তু 
রবতাঁ যুগে যেহেতু ফিসক ও 
পরবতাঁ আলেমগণ সম্পূর্ণ নিষেধ করে 
দিয়েছেন এবং যুবতী নারীদের জন্য 
বেগানা পুরুষের সামনে মুখ খোলা 
এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে 
না-জায়েয ঘোষণা করেছেন ।১২ 


হযরত মুফতী শফী গ্রে লিখেন যে, 
চেহেরা এবং অপর দিকে যুগ হল 
ফিতনা-ফাসাদ, কামনা-বাসনার 
সয়লাব ও উদাসীনতার । তাই সুনির্দিষ্ট 
কিছু প্রয়োজন ব্যতীত যেমন-_ 
চিকিৎসা, প্রচণ্ড ভয় প্রভৃতি ছাড়া 
মহিলাদের জন্য কোন বেগানা পুরুষের 
সামনে স্বইচ্ছায় চেহেরা খোলা নিষিদ্ধ 
এবং পুরুষের জন্য তাদের প্রতি 
স্বেচ্ছায় পাত করাও শরয়ী 
প্রয়োজন ব্যতাত না-জায়েষ টি 
হযরত নাফে' পাছে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর ঞ্যক্ট থেকে রিওয়ায়ত 
করেছেন এবং সাথে একথাও বর্ণনা 
করেছেন যে, আমার ধারণা আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর ধর এই রিওয়ায়ত নবী 
করীম জঞ্জ থেকে বর্ণনা করেছেন । 
যাতে নবীজি জি ইরশাদ করেছেন যে, 
1০ গু ১95০৩৪ 
যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় 
করে, তার জন্য দু'টি কাপড় পরিধান 


জুলাই”১৩ 


করা উচিত । কেননা, আল্লাহ রাবরুল 
আলমীনের পবিত্র সত্তাই সবচেয়ে 
বেশী সৌন্দর্যতার অধিকার রাখেন । 
কিন্ত যদি দু'টি কাপড় না থাকে, 
তাহলে একটি কাপড় দিয়ে নামায 
পরিধান করবে 1১৪ 
কিন্তু কাপড় পরিধানের সময় টাকনুর 
নিচে লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট বা জোববা 
যেন না ঝুলায় সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে । কেননা নামাধের 
বাইরে টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান 
করা না-জায়েয, তাহলে নামাযের 
মধ্যে এর নিষিদ্ধতা আরও বেড়ে যায় । 
০9310585401 05 0555) 
(90 
কাপড়ের যে অংশ টাকনুর নিচে 
পড়বে তা জাহান্নামে যাবে 1১৫ 
মাথা খোলা রেখে নামায পড়া জায়েয, 
তবে সুন্নাত পরিপন্থী । কেননা হযরত 
আনাস ইবনে মালিক ঞ্ক্ট থেকে 

৩, 

6 93 ও এ। টি 04) 
'নবী করীম উজ সর্বদা মাথা আবৃত 
রাখবেতন টি 
সুতরাং টুপি কিংবা রোমাল ইত্যাদি 
দ্বারা মাথা আবৃত করে নামা আদায় 
করা উচিত | 


কিবলামুখী হওয়া 

নামাযে কিবলামুখী হওয়া ফরয । নবী 
করীম আ্-এর মদীনা হিজরতের পর 
যদিও শুরুতে ষোল কিংবা সতের মাস 
পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে 
কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ার আদেশ 
করীম র্র-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী 
চিরকালের জন্য কাবা শরীফকে 
কিবলা ধার্য করা হয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 


৮ এল ৬৯ ৮2852 ৩৪০৮ ৬2০85? 
35585058408 
“তোমরা যেখান থেকেই বের হও এবং 
যেখানেই অবস্থান কর, মসজিদুল 
হারামের দিকে মুখ ফিরও 1১৭ 
সুতরাং নিজ বাসস্থলে অবস্থানকালে 
হোক কিংবা সফরে ভ্রমণকালে 
মুখ করে নামায আদায় করা ফরয । 
হযরত আবু হুরায়রা ঞই হতে বর্ণিত, 
১৮858 24 এ ০৪) 


'যদি তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর, 
তাহলে সর্বপ্রথম ভালোভাবে অযু কর, 
অতঃপর কিবলামুখী হও এবং তাকবীর 
বলে নামায আরম্ত কর ।”” 

কিন্ত যদি কারো দেহ ডান বা বাম 
দিকে কিবলা থেকে বক্র হয়ে যায় 
এবং তা পয়তাল্িশ ডিগ্রি বা এর চেয়ে 
যাবে । তবে যদি এর চেয়ে বেশি হয়, 
তাহলে নামায হবে না ।** 

“সালাতুল খাওফ, সওয়ারির ওপর 
নফল নামায আদায় ও কিবলার দিক 
যখন অস্পষ্ট হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করার 
মতো কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে 
এবং চিন্তা করে স্বীয় ধারণার ওপর 
এসব ক্ষেত্রে মসজিদুল হারামের দিকে 
মুখ করা জরুরি নয়, বরং যেদিকে 
সম্ভব সেদিকে মুখ ফিরানো যাবে ৮২ 
কুরআন করীমে আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেছেন যে, 

'যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাবে 
সেদিকে রয়েছে আল্লাহর মুখ 1”, 
হযরত ইবনে ওমর এক হতে বর্ণিত, 


রা 6 ₹র পপ চা বে ০: ০৫ 
০১১ ০০ ৮০ $ ৬১০ 1 ১) 
32390 5৩ ১৬৪19 
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2 এ সু জলি এ 
১:2১ 40:50 00 40175 
৫ % 

রে টা র্প দূ 


৪ 4 ০ 
'যদি দুশমনের কঠিন ভয় হয়, তাহলে 
চলন্ত অবস্থায় পায়ের ওপর দাড়িয়ে 
অথবা সওয়ার হয়ে, কিবলামুখী হয়ে 
অথবা কিবলা বিমুখ হয়ে নামায 
আদায় করবে |” 
30 & রর ১৪০টি নি 29 ০ ৮৮ 
ফিড | ৯53 ০৬:90 ০৮০৪ ৩| ০০ 
994 ৬৫৪ 213015 


£ ০ ০. পপর 
বা 2973195223৯: 


2:00] 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রই 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম ছি মক্কা 
থেকে মদীনা যাওয়ার পথে সওয়ারি 


পড়ে থাকে এবং তার কোন সন্দেহও 
না হয় অথবা কিবলা সম্পর্কে তার 
সন্দেহ ছিল, তবে সে তাহার্রী বা 
কোন ধরনের চিন্তা ছাড়া ভুল দিকে 
ফাসেদ ও নষ্ট হয়ে যাবে । তাকে তা 
পুনরায় আদায় করতে হবে | 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী 
হতে বর্ণিত, 
১] 08 ০]| 351 02:55 
রর এ ৫ ০ঠ রঃ পপ 
চদা] 577) :49 12585 
2%:57--228 পদ ৪প ৩ ০৫ রি 
1585৬ হর 14 828 
72৫ 4114655 (513345 
4 এ ১০৪ 49 943 
নামাযে ছিলাম, এ অবস্থায় এক ব্যক্তি 
উপস্থিত হয়ে আওয়াজ দিল যে, রাতে 
অহী নাধিল হয়েছে যাতে কা'বার 
দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
অতএব তোমরা এই অবস্থায় কা”বার 
দিকে মুখ ফিরে নাও । তখন সকলে 
কা'বার দিকে মুখ ফিরে নিল অথচ 
তখন তাদের মুখ ছিল শামের 
দিকে 1৫ 
রাবিয়া তার পিতা থেকে রিওয়ায়ত 
বর্ণনা করেছেন যে, 
5175872-83 ৮:৩১ 0 টি 09 
নি 2168 
60234511254 500 
4 ৫১ ০০ ৪ ০ 
৮০ ৪ | 4 এ ৯. 5 ৪ 
49৮১1951225 :595 পড ভে) 
[5:51 ক্ 4) 
ন্র-এর সাথে 


নামা আদায় করেছে । অতপর যখন 
সকাল হল, আমরা এই বিষয়টি নবী 
করীম আ্-এর সামনে উপস্থাপন 
করলাম, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ 
হল যে, "যেদিকে তোমরা মুখ করবে 


মাসআলা: নামাযে এদিক সেদিক 
থাকানো খুশু” পরিপন্থী এবং হাদীসে 


সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ 
এমনভাবে দিক-বিদক থাকায় যে, 
তার মুখ কিবলা থেকে ফিরে যাওয়ার 
সাথে সাথে তার বক্ষও কিবলা থেকে 
ফিরে যায়, তাহলে তার নামায ফাসিদ 
ও নষ্ট হয়ে যাবে 

তবে কিবলামুখী হওয়ার সময় কতিপয় 
জিনিসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে | যেমন_ 

কবর সম্মুখে নামায না পড়া: এর 
মধ্যে থেকে একটি হল, কবরকে 
সামনে রেখে নামায না পড়া । কেননা 


০005 4 ৮16০2 ৪ 
119 2৫) 055 26 41 4৯53 
৫2514 ১ ১১22 
এল বলেন, আমি নবী করীম আর 
থেকে এ কথা শুনেছি যে, “তোমরা 
কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে 
না এবং কবরের ওপর বসবেও 
না ৯? 
ছবি সম্মুখে নামায না পড়াঃ কোন 
ছবি সামনে রেখে নামায আদায় করবে 
না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 


এক্ঘ্ট-এর ঘরে একটি পদাঁ ঝুলানো 
ছিল যাতে ছবি বা কারুকার্য ছিল। 
2225৮ 015 ১ ৮৮ ৩০৪ ৩৮০ 
“এটা সামনে থেকে সরিয়ে নাও, 
কেননা এর ছবিগুলো আমার নামাযে 
ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে ”৯ 

খুশু' বিনষ্টকারী বিষয় থেকে বাচা: 
তেমনিভাবে চিত্রাবলি বা রঙ-বেরঙের 


ডিজাইনকৃত বস্তু, আযাকুরিয়াম, কাচ 
ইত্যাদির সামনে নামায পড়া, এগুলো 
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নামাযে খুশু' ও মনোযোগ পরিপন্থী । 
হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়িশা রক থেকে 
৬৪ রাহ ক একটি কারক 


চর 
০ 
+ টিং 
৬2 
ঃ 
২ 
ণ 
টি 
১ 
* 
বর 


“এই চাদরটি আবু জাহ্ম ইবনে 
হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও এবং তার 
নিকট থেকে আম্বিজানি চাদরটি নিয়ে 
আস, যাতে কোন কারুকার্য নেই। 
কেননা এই চাদরের কারুকার্য আমাকে 
নামাযের মনোযোগ থেকে বিরত 
রেখেছে ।৮5 


অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 
রসুলুল্লাহ ভর যখন বায়তুল্লাহে প্রবেশ 
করলেন, তখন সেখানে মেষের দুটি 
শিং দেখতে পেলেন । অতঃপর নামায 
আদায় করে বললেন, 


নি 


৮০ ৯৮৫ 


০19৫5 টিন? 


ভুলে গেছি যে, শিং দুটিকে আবৃত 


” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস 


০9568. 


থেকে বর্ণিত: ॥০ 35410161129) 
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২ আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫.৬ 

*. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
খ. ১, পৃ. ২৫, হাদীস: ১০১ 

* আল-বুখারী, এঞওভ্ঞ খ. ১, পৃ. ৪৩-৪৪, 
হাদীস: ১৫৯, ১৬৪ ও খ. ৩, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ১৯৩৪: 


16/5০5ঞ 9 এ 0128 ১৩ 
০50925০0095 


3৪৮11552155 4450 ০6 লও 
০9 3১৮ টা 5711 রি 4 রি ০9৫ 


2৮ ৩৫ 


1496202524০ এ 70০50 
91025410567 ৮5 2 
7 :4 01458 ০১১29 


১, পৃ. ২১৬, হাদীস: ৩৩ (২৪৫) 

* আল-কুরআন, সরা আল-আ। রাফ, ৭:৩১ 

" আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ৬৭৫৬ 
” আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৩১ 

* আল-জাস্সাস, আ/হকামুল কুরআন, দারুল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ₹ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪০৮ 

+ আবু দাউদ, গ্রাগজ্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৬৩৯ 

১১ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরত্র রায়িক শরহু 
কানহিদ দাকায়িক, দারুল কিতাব আল- 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৮৪-২৮৫ 


৪০৬-৪০৭ 
” মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল 
ক্ুরঅ7ন, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, 
পাকিস্তান (১৪০৩ হি. ল ১৯৮৮ খি.), খ. 
৬, পৃ. ৪০২ 


& আল-বায়হাকী, আস-স্বনাহল বুবরা, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ৩২৭১ 

£ আল-বুখারী, গ্রাওজ্ঞ খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৭ 

** আত-তিরমিযী, আশ-শামায়িল আ)ল- 
মৃহাম্নারিয়। ওয়াল খাসায়িল  আল- 
মুভাফিয়া, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া, 
মক্কায়ে মুকার্রমা, সুউদি আরব প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ল ১৯৯৩ খি.), পৃ. 
১১৪, হাদীস: ১২৭ 

++ আল-কুরআন, সরা আাল-বাকারা, ২:১৫০ 

+” মুসলিম, এরাঁওভ্ খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: 
৪৬ (৩৯৭) 

১৯ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. ল ২০১০ খ্ি.), 
খ. ২, পৃ. ১২২ 

২ আল-জাস্সাস, ঞওক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৫ 

২, আল-কুরআন, সুর] ভান-বাকার, ২:১১৫ 

১. আল-বুখারী, প্রা খ. ৬, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৪৫৩৫ 

২ মুসলিম, গ্াগুভ, খ. ১, পৃ. ৪৮৬, হাদীস: 
৩৩ (৭০০) 

২ ইবনে আবিদীন, রদ্ল মৃহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াত ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, 
পৃ. ২৯২-২৯৩ 

২ আল-বুখারী, গ্াওক্ঞ, খ. ৬, পৃ. ২২, 
হাদীস: ৪৪৯৩ 

২৬ আত-তিরমিযী, আ/ল-জামিভিল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৩৪৫ ও খ. ৫, পৃ. 
২০৫, হাদীস: ২৯৫৭ 

৭ ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বূরহানী ফিল 
ফিকহিন নু'মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ২, পৃ. ২৩ 

২ মুসলিম, গাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬৮, হাদীস: 
৯৮ (৯৭২) 

২» আল-বুখারী, এগ, খ. ৭, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৫৯৫৯ 

5 মুসলিম, এরাগুভ, খ. ১, পৃ. ৩৯১, হাদীস: 
৬২ (৫৫৬) 

৩ আবু দাউদ, গঁওভ্ঞ খ. ২, পৃ. ২১৫, 
হাদীস: ২০৩০ 
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ঝরে গেল আশরাফি বাগানের আরেকটি ফুল 


পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম, থানভী 
হজরত" খ্যাত আরিফ বিল্লাহ মাওলানা 
শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার রা 
আর নেই । দীর্ঘ ১৩ বছর অসুস্থ 
থাকার পর ৯০ বছর বয়সে গত ২ জুন 
রোববার আসর ও মাগরিবের 
মাঝামাঝি সময়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলাইহি রাজিউন | তার ইন্তিকালে 
উপ-মহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের 
বিভিন্ন প্রান্তে শোকের ছায়া নেমে 
আসে । বিশেষ করে বাংলাদেশের 
আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র- 
শিক্ষক ও দীনদার মুসলমানদের মধ্যে 
শোকাচ্ছন্নতা অনুভব করা যায়। 
হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 
আলী থানভী লি সুন্নতি যে বিশুদ্ধ 
ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা 
বাংলাদেশে প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ভূমিকা ছিল হাকিম মুহাম্মদ 
আখতার ঞ্জ্ছ-এর | তার আধ্যাত্মিক 
উত্তরসূরি শত শত আলেম 
বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে দীনের 
বিশুদ্ধ ধারা চর্চা করছেন এবং 
যাচ্ছেন। বার বার তিনি এদেশে 
এসেছেন এবং সুন্নত অনুযায়ী জীবন 
গঠনের তাগিদ দিয়েছেন। তার 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে 
সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন 
এদেশের আলেম-ওলামা | শেষ বয়সে 
অসুস্থতার কারণে তিনি নিয়মিত 
আসতে না পারলেও অনেকেই তার 
দরবারে গিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন 
করতেন । পাকিস্তানের করাচি শহরে 


জুলাই'১৩ 


তার খানকা ছিল বাংলাদেশের 
আলেম-ওলামার বিশেষ ঠিকানা | তা 
ছাড়া সুন্নতের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে 
গঠিত সংগঠন দাওয়াতুল হকের 
বাংলাদেশের কার্যব্রমা তিনিই 
তন্বাবধান করতেন । তার ইন্তেকালে 
উপমহাদেশের আলেম সমাজ একজন 


মাওলানা শাহ আখতার ঞ্ঞ-এর জন্য 
১৯২৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের 
প্রতাপগড়ে । তার বাবা মুহাম্মদ 
হোসাইন ছিলেন একজন সরকারি 
কর্মকর্তা । তিনি ছিলেন মা-বাবার 
একমাত্র ছেলে । এছাড়া তার দু'জন 
বোন ছিলেন । হাকিম আখতার এই 
ছিলেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত । তিনি 
করেন । সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত 
হলেও তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছিল 
দীনদারি । এজন্য ছোটবেলা থেকেই 
তিনি বুজুর্দের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখতেন । যে কোনো ছ্বীনি কাজে তিনি 
এগিয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত জীবনে 
তিনি হাকিমী চিকিৎসক ছিলেন | তবে 
পরবতী সময়ে তিনি দীনি শিক্ষাও 
অর্জন করেন এবং পুরোপুরিই দীনের 
খেদমতে নিজেকে নিবেদন করেন । 

মাওলানা মুহাম্মদ আখতার প্রথমে 
ভারতের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা 
ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী ও 
মাওলানা সাইয়েদ বদরে আলম শাহর 
কাছ থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ 
করেন । একই সময় তিনি মাওলানা 
শাহ মুহাম্মদ প্রতাপগড়ীর কাছ থেকেও 
খেলাফত লাভ করেন । পরে তিনি ১৭ 


বছর পর্যন্ত মাওলানা শাহ আবদুল গনি 
ফুলপুরীর সান্িধ্যে কাটান । এ সময়ই 
তিনি নিয়মতান্ত্রিক দীনি শিক্ষা হাসিল 
করেন । পরবর্তী সময়ে ফুলপুরী এই 
এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরিও তিনি 
নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি 
হারদুঈর হজরত" খ্যাত মাওলানা শাহ 
আবরারুল হক এঞ্রঞ্-এর কাছ থেকে 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন । তিনি 
যে তিনজন বুজুর্গ থেকে আধ্যাত্মিক 
দীক্ষা অর্জন করেন তারা প্রত্যেকেই 


আখতার একই । একজন পূর্ণাঙ্গ পীর 
ও অলি হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন । 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর 
১৯৫৪ অথবা ১৯৫৫ সালে হাকিম 


তিনি সেখান থেকে দীনের খেদমত 
আঞ্জাম দেন। হাকিমুল উম্মতের 
অনুসারীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল তার 
খানকা । দীর্ঘ জীবনে বড় বড় অলী- 
বুজুর্ণের কাছ থেকে তিনি যে 
আধ্যাত্সিক সম্পদ অর্জন করেছিলেন 


4:20 আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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এই খানকা থেকে বিলিয়েছেন 
অকাতরে | এজন্য সারা দুনিয়া থেকে 


আখতার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন । পাকিস্ত 
টীনের যে কটি প্রতিষ্ঠানের ওপর 
আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 
স5৮৮-8 


হয় জানাজা । পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন 
দেশ থেকে তার ভক্ত-অনুরাগীরা 


দক্ষিণ 


বো লা 
ছার সেখানে পড়াশোনা করছেন । করাচিতে এ 
প্রতিষ্ঠানের ১০টির বেশি শাখা রয়েছে । তার রচিত 


মাওলানা মুহাম্মদ আখতার 


বইয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক ॥ বাংলা ভাষায়ও তার 
বেশকিছু বই অনুদিত হয়েছে । 'মাআরিফে মসনভী' 
নামে তিনি এতিহাসিক গ্রন্থ মসনবীর ব্যাখ্যা 
লিখেছেন । কিতাবটি সারা বিশ্বে সমানভাবে 


সমাদূত । বিভিন্ন ভাষায় এর হয়েছে ॥ 


দিত 


সমানভাবে সমাদৃত | বিভিন্ন ভাষায় 
এর অনুবাদ হয়েছে । মানবকল্যাণেও পরিসমার্ডি 
নিবেদিত ছিলেন এই মহান বুজুর্গ । নয়টায় 
মানবসেবার লক্ষ্যে তিনি আল আশরাফুল মাদারিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত করুন । 


সর্ট টি এগ তং 


০৮৩০ ₹১০৬১৮৮১১১৯০৮//০ 


চেপটি রোড, এক কিলোমিটার, বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও জল রোজ চা মাম 
ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪১ 6শা1711: (81111 01111111911980)0111911.0011 


আত্তার্তহীদ ৩৮ 


জুলাই”১৩ 


দা।ও ।|য়া।ত 


'যে কেহ তোমাদের অন্তরস্ত প্রত্যাশার 
হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর 
দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক । কিন্তু মৃদুতা 
ও ভয়সহকারে উত্তর দিও, সৎ 
সংবেদন রক্ষা কর 1” 

নি 


প্রকৃত সত্য মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা 
দিয়েছে, 


তুমি যেন তোমার বাক্যে ধর্মময় 
প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারকালে 
বিজয়ী হও |” 


তাহা ধরিয়া রাখ । সর্বপ্রকার মন্দ 

বিষয় হইতে দূরে থাক |” 

মহাগ্রন্থ আল- ও অনুরূপ 

নির্দেশনা রয়েছে, 

2551 রা, এ ৩৪৮০ 4) 09 
$ 29? পর্জ্» পার পাতা? 


৩ ১০৬ ০৪/১22:০০। 
'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
পথে আহবান কর হিকমত ও 
সুদপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত 
তর্ক করিবে উত্তম পন্থায় ।% 

শুধু তাই নয়, বরং সরাসরি 
কিতাবীগণের সাথে সংলাপের আদেশ 
দান করেছে, 

রর ্াস৫84 ৬) ৩ ৩৬ ৩৩ ও 


৮৮৮| 


95৫৭5 ৮৪521 ৩ 


জুলাই”১৩ 


%%% পর 


%%৩$, 45260 শু ৩ রে 


পর্১৪) ৯4৯ 


৫ 0৮৮:26395195 ও 
'তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আইস সে 
কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, 
কোন কিছুকেই তীহার শরীক না করি 
এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আন্নাহ্‌ 
ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। 
যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে 
বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই 
আমরা মুসলিম 1: 


9) পাঠ ১৫০ ৮ 4 
রে ৬৩০৬ 82 
(৫৮৫ 29৮৮ 


রব র্ $৫ 2৫55 টা 
৫৬ এ) 


৫,১৪৭ 
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্ টো চপ ৩ ৯৫ 
০৯০৫) ৫) 0) 0152৮192902 
02198 (5 6৩0 92 টির 


৮৮ 5 281 1 ৮58582 


€ $ [এ (8 রি উি 


মুমিনদের নিকটতর বন্ধুত্বে দেখিবে, 
রি তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্তিত 
সার-বিরাগী আছে, আর তাহারা 


নিন করেনা ৷ রাসুলের প্রতি 
যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন 
তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে 
সত্য উপলদ্ধি করে তাহার জন্য তুমি 
তাহাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখিবে । 


তত 
৫6145 £ ৮৮295 


৬ 15১ রি 
4046 35088/5605 20 097 


রত 


যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা 
বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও 
তোমাদের ইলাহ তো একই এবং 


আত্মসমর্পণকারী 1”? 
খিস্টিয়ান-মুসলিম সংলাপের 


দা।ও ।|য়ী।ত 


সেকাল ও একাল 

এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, ইদানিং 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন 
ধমবিলম্বীগণের উদ্যোগে ব্যাপক 
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, বক্তৃতা, আলোচনা 
ও বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সবচেয়ে 
বেশি সংঘটিত হচ্ছে খিস্ট ধর্ম ও 
ইসলামের মধ্যে । খিস্টিয়ান-মুসলিম 
সবেচ্চি পর্যায়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ত হয়েছে । 
ভ্যাটিকানের নন-খ্রিস্টিয়ান ত্যাফিয়ার্স" 
দফতর দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের 
করে । তাতে ১৯৭৪ সালে আরব গ্র্যান্ড 
ওলামা এবং ভ্যাটিকানের মাঝে বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হয় । এ ছাড়া ১৯৭৬ সালে জুন 
5 


খিস্টিয়ান ও মুসলিম 
পগ্ডিতগণের মাঝে সাক্ষাৎকার, বিতর্ক ও 
আলোচনা অনুষ্ঠানের অডিও এবং 
ভিডিও টেপ বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হচ্ছে । সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত খিস্ট 
পণ্তিতগণ যথা- জিমি সও গ্রেট, ড. 


লং, ড. 
আল-সাইয়েদ ও গেরী মিলারের সাথে 
ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ 
আফ্রিকাসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 
গুরুতপূর্ণ ধময়ি ইস্যুতে আত্তঃধমীয়ি 
সংলাপ বি সম্প্রতি যৌথ 
উদ্যোগে দেশে তুলনামূলক 
ধর্মদর্শনের স্থাপন করা 
হারান 
মুসলিম-খিস্টিয়ান সমঝোতা কেন্দ্র 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ক্যাথলিক 
চার্চের প্রধান চতুর্থ পোপ পলের 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এ ব্যাপারে 
প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “এক 
আল্লাহর ইবাদতের ভিত্তিতে খিস্টিয়ান 
ও মুসলিমগণের মধ্যে এঁক্য গড়ে 


জুলাই'১৩ 


তোলার ব্যাপারে এক সুগভীর বিশ্বাস 
তাকে ত করেছে৷” 

বিশ্বনন্দিত মুসলিম দায়ী ও স্কলার ডা. 
জাকির নায়িক ২০০০ সালের ১ এপ্রিল 


এক আমেরিকান চিকিৎসক ও ব্রিস্টিয়ান 
ধর্মপ্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের 
সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নেন । “খিস্ট 


পরবতীতে ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর 
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রতি জর্ডানের 
যুবরাজ গাজী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
তালালের নেতৃত্বে ১৩৮ জন মুসলিম ৩ 
ওলামার পত্র প্রেরণ এবং পোপ 
বেনেডিন্ট কর্তৃক উক্ত পত্র সাদরে 


গ্রহণপূর্বক 55 
টড পন্টিফিক্যাল কাউন্সিল 


আন্তঃধীয় সংলাপ অনুষ্ঠান এবং 
ঠাুনেপ ৬ ১৯ 
সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত 
করেন । তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ 
সালে বিভিন্ন ধর্মের প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি 
ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে সৌদি » 
আরবের মক্কায় তিন দিনব্যাপী 
আন্তঃধরীয়ি সংলাপ আন্তঃধময়ি 
সম্পর্কের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটনা । তা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিশ্বধর্মতত্্ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন 
ধময়ি রি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 
বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতাদের 
পারস্পরিক মতবিনিময়ের এক 
শুভসুচনা 1১ 
মূলত খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম একমত্যের 
সর্বপ্রথম এতিহাসিক সংলাপ অনুষ্ঠিত 
হয় ইসলামের সর্বশেষ রাসূল হযরত 
মুহাম্মদ খ্রঞ্ল ও তৎকালীন নজরানের 
সবেচ্চি খিস্টান ধর্মযাজক ও নেতাগণের 
মধ্যে । ৬০ জনের এই প্রতিনিধি দলকে 


মহানবী ক্র্জু মসজিদে গ্রহণ করেন । 
তাদের প্রার্থনা করার সময় উপস্থিত হলে 


মহানবী গজ মসজিদেই তাদের প্রার্থনা 


উক্ট-এর সাথে 


তাদের নতিন্বীকার । শুধু তাই নয় সেই 
সংলাপকারী সবেচ্চি পপ্তিতগণের মধ্যে 


" পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন 
পিতর, ৩:১৫, বাংলাদেশ বাইবেল 
ঢাকা, পৃ. ৪০০ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
রোমীয়, ৩:৪, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২৬৬ 
পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
, থিসলনীকীয়, ৫:২১-২২, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩৫৫ 
” আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:১২৫, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৩৪- 
৪৩৫ 

« আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:৬৪, 
পরাণ্তক্ত, পৃ. ৮৭ 
৫:৮২-৮৩, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮ 

আল-কুরআন, সুরা আ)ল-আনকাবৃত, 
২৯:৪৬, প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৬৪৯ 
” আহমাদুল্লাহ, রিস্টান-মুসলিম মতবিনিময়, 
এচারপ্র, ইসলাম প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্র, 
ককসবাজার, বাংলাদেশ, রঃ ৫ 
৯ (ক) আহমাদুল্লাহ, ভা. জাকির নায়িক: চলাতি 
শতাব্দীর অএতিদবন্দী ইসলাম এচগারক, 
(বন্ধ), দৈনিক বাকখালী, ককসবাজার, ৫ 
জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩, (খ) ডা. জাকির 
নায়েক, ইসলাম ও রিস্টখমের্র সাদৃশা, 
অনুবাদ: মুহাম্মদ মারুফ হাসান, পিস 
পাবলিকেশন, ঢাকা (অক্টোবর২০০৮), পৃ. 
১০-১১ 

১ (ক) নয়াদিগন্ত ঢাকা, ০৪ ডিসেম্বর ২০০৭, 
(খ) নয়াদিগন্ত, ৪ জুলাই ২০০৮ 

** (ক) মার্টিন লিংগস, মহানবীর জীবন আলো, 
অনুবাদ: আবু জাফর, হাক্কানী পাবলিশার্স, 

ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেকুয়ারি ২০০৬), পৃ. 
৫০২-৫০৩, খে) মাওলানা শিবলী নোমানী, 


সীরাতুরাবী ও, খ. ২, পৃ. ৫১ 
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রমজানেও ওজন কমানোর জন্য নির্দিষ্ট 
খাদ্যতালিকা অনুসরণ করা উচিত। 
কোন খাদ্যতালিকা ওজন কমাতে 
সহায়ক হবে না, যদি এর সাথে 


ভুগছেন 
তাদের জন্য এবার পরামর্শ দেয়া 
হলো। অতিরিক্ত ওজন আপনার 


শক্র | কারণ অতিরিক্ত ওজন আপনার 
বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনাকে বাড়ায়, 
বিভিন্ন রোগগুলোর মধ্যে "উরবঃ 
ত্ববধঃবফ পযত্ড়ত্রপ উরংবধংব" 
গুলো হলো: 


১. ডায়াবেটিস 

২. হাইপারটেনশন/উচ্চ রক্তচাপ 

৩. হাদরোগ 

৪. ইনসুলিন রেসিসটেন্স । 

খাওয়ার দরুণ শরীরের ওজন আরো 
বেড়ে যায়। রমজানে সঠিক 
খাদ্যাভাসের ফলে আপনি পুরো এক 
মাস সুস্থ্যতার সাথে সিয়াম পালনে 
সক্ষম হবেন ইনশাল্লাহ । কোন রকম 
অস্থিরতা, পেটে গ্যাস জমা, বায়ু 
যাওয়া, দুর্বল বোধ করা, অতিরিক্ত 
ওজন বা স্থুল ব্যাক্তি সহজেই উপক্ষো 
দরুণ । আমাদের ভুল খাদ্যাভাসের 
দরুণ উপরোক্ত সমস্যা দেখাদেয় এবং 
শরীরের ওজন দিন দিন বাড়তে 
থাকে । 


জুলাই'১৩ 


% 


১০ 


সঠিক খাদ্যাভাসের নির্দেশনা 
১. ইফতারের সময় প্রথমেই শক্ত 
মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না । 
২. তরল পানীয়, নরম ভেজা, কম 
মশলা যুক্ত খাবার খেতে হবে । 

৩. অতিরিক্ত ওজন বা স্থুল ব্যাক্তিদের 
ভাজা খাবার একেবারেই বর্জণ করতে 
হবে। 

৪. রমজানে খাদ্য গ্রহণের ধাপগুলো 
হলোযস্থুল ব্যাক্তির জন্য] সারাদিন 
রোজা রাখার পর ১ম ধাপ ১ স্বচ্ছ 
তরল খাবার, ২য় ধাপ ৮ ঘণ তরল 
খাবার, ৩য় ধাপ ৮ থকথকে নরম 
খাবার, ৪র্থ ধাপ ১৯ নরম ঝোলসহ 
খাবার, ৫ম ধাপ ১ নরম খাবার, ৬ষ্ঠ 
ধাপ ১ স্বাভাবিক খাবার | 

মাসে ওজন কমানোর জন্য সম্পূর্ণ 
খাদ্য তালিকা দেয়া হলো: 

উদাহরণ: একজন মুসলিম ব্যাক্তির 
(মহিলা) ওজন ৯০-১০০ কেজি এর 
মধ্যে, উচ্চতা ৫ ফিট ২ ইঞ্চি থেকে ৫ 
ফিট ৫ ইঞ্চি-এর মধ্যে, বয়স ৩৫-৪০ 
এর মধ্যে । 


রমজানে ডায়েট চাট 

ইফতার: খেজুর ২টি, (সুন্নত), পানি ১ 
গ্রাস, ঠাপ্তা দুধ (সরছাড়া) ১ গ্রাস, ডিম 
সেদ্ধ ২টি (সাদা অংশ), মিন্ধ ফল ১.৫ 
কাপ । রাত ৮.০০ টায় মুরগী+সবজি 
স্যুপ ২ কাপ, গ্রীন টি ১ মগ । 


রামাযানে ওজন 
কমাতে খাদ্য 
তালিকা 


এস এন সম্পা 


রাত ৯.৩০: নরম হাতরুটি ১টি, 
(১ চা চামচ তেল দিয়ে রান্না), সালাদ 
১ কাপ, টক দই ০.৫ কাপ। 
সেহেরী: ভাত ৯ ১ কাপ, মাছ/মুরগী 
২ টুকরা, নরম সবজি ১ কপি(১ চা 
চামচ তেল), ১ গ্রাস পাতলা দুধ (খড় 
ঝধঃ) পাকা পেপে/আপেল/নাসপাতি 
১কাপ। 


বিশেষ নির্দেশনা 

১ ম রোজার দিন আপনার ওজন নিন, 
তার পর আপনার ওজন ১টি ডায়রিতে 
লিখে রাখুন । ৭ দিন পর আবার ওজন 
দিন। দেখুন ওজন ৭ দিনে কতটা 
কমেছে । এভাবে ১ মাসে ৪ বার ওজন 
নিন । মাসের শুরুতে লক্ষ্য স্থির করুন 
১ মাসে কমপক্ষে ৫ কেজি ওজন 
কমবে | তারপর মাস শেষে চাদরাতে 
ওজন দেখুন আপনার ৫ কেজি ওজন 
কমেছে কি না। এটি শুধু স্থুল 
(অতিরিক্ত ওজন) ব্যাক্তির জন্য । 
ডায়াবেটিক রোগী, উচ্চ রক্তাপ, 
নিয়রক্তচাপ, কিডনি রোগী, হৃদরোগী 
এই তালিকা গ্রহণ করবেন না । মনে 
রাখতে হবে আপনার ইচ্ছাশক্তি ছাড়া 
কোন খাদ্যতালিকা ওজন কমাতে 
সহায়ক হবে না । এর সাথে ৩০ মিনিট 
হাটা খুবই উপযোগী । 


লেখক: পুষ্টিবিদ, শমরিতা হাসপাতাল, 
পান্থপথ, ঢাকা 
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অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া নবীন 
চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


শেষরাত হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় । সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয় । 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 
খাবার গ্রহণের ফলে রক্তের গুকোজ 
বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং 
দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 


মাক্সক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে । 
জুলাই'১৩ 


এজন্যই রোজার সময় কিভাবে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে 
রোজার আগে থেকেই সে বিষয়গুলো 
রোগীদের জানা প্রয়োজন । গত দুই 
দশকে এ বিষয়ে বেশকিছু গবেষণা 
হয়েছে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের 
রোজা পালনকালীন নিয়মের ব্যাপারে 
অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে। তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 


৬ রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 


৬ যারা প্রায়ই হাইপোগাইসেমিয়ায় 
আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্লুকোজ 
কমেযায় । 

৪ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে । 

» যারা হাইপোগাইসেমিয়া হলে 
বুঝতে পারেন না। 

৬ যাদের অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম 
করতে হয় । 

* যাদের ডায়াবেটিস খুব বেশি 
অনিয়ন্ত্রিত | 

যারা ৩ মাসের মধ্যে কখনও রক্তের 
গুকোজ বৃদ্ধিজনিত জটিলতা যাকে 
ডায়াবেটিক কিটোএসিডসিস ও 
কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন । 

৬ গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 
অন্য কোনও মাঞ্পক রোগে আক্রান্ত 
রোগী | 

৬ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত | 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 
মেটফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 
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স্ব।স্থ্যা।ও |চি।কি।ৎ।সা 


অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 


করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিম্নবর্ণিত পরামর্শগুলো প্রদান করে 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 
কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাঝ্ুক অসুখ 
রয়েছে, গর্ভবতী মহিলা, সম্প্রতি 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে বা হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি ও যারা হাইপোগ- 
ইসেমিয়া হলে বুঝতে পারেন না। 
হাইপারগাইসেমিয়াজনিত মাল্প্রক 
জটিলতা, বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি । 


জুলাই'১৩ 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
তালিকা 


হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 

যাবে ৷ তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি: চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 
মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 
সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 


হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ 
করা যাবে । 


সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 
জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 
খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 
ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্পূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 


মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে । সাধারণত মেটফরমিন ও এ 


জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয়। 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক | 


যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 
বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গুকোজের ওপর 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে । 
ক্ষেত্রবশেষ সাম্প্রতিক সময়ে 
বাজারজাত স্বল্পসময় কাজ করে এরূপ 
পালনকালে 
অধিকতর 


গ্ুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন । 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘণ্টা পর, 
সেহরির আগে, ভোহিত টানি 


নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্ুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রামচ-এর কম হলে বা ৩০০ 
মিঃগ্রাম%-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 


4:77 আত্তান্তহীদ ৪৩ 


একাধারে সাতদিন সাত রাত ঝড়- 
তুফান ঝাঁপিয়ে দেন তাদের ওপর । 


র আল তৈরি করেন । প্রবল 
ঝড়ের ঝাপ্টা যখন সে আলের কাছে 
আসত, তখন মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত 
হত । ভোরের সমীরণের মততা কোমল 
পরশ বুলিয়ে যেত মুমিনদের গায়ে । 
কিন্ত আল পার হয়ে বাতাস যখনই 
আদ জাতির দিকে যেত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে 
রূপান্তরিত হত । মানুষ পশুপক্ষী, এমন 
কি বিরাটকায় উট আরোহী মানুষ ও 
জিনশুদ্ধ আকাশে উথিত হয়ে জমিনে 
আছড়ে পড়ত । তুলোধুনো হয়ে অস্থি- 
মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত তখন । 
ঈমানদাররা আটদিন একাধারে সেই 
চারদিকে দেখতে থাকেন অবাধ্য 
নাস্তানাবুদ হয়ে যাবার দৃশ্য । 


জুলাই'১৩ 


হুদ রবি ও আদ জাতির প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছে কুরআন মজিদে । 
কুরআন মজিদের ১৫টি সুরার মধ্যে 
একটির নাম সুরা হুদ 
রই হযরত হুদ এরি ও আদ 
জাতির প্রসঙ্গে মসনবীতে এ ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন । হযরত হুদ বি 
আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন। তাই তার 
জন্য এমন অলৌকিক মু'জেযা অসম্ভব 
নয়। কিন্তু যারা নবী রাসূল নন, 
তাদের বেলায়ও এমন অলৌকিক 
ঘটনার নজির আছে । মওলানা রূমী 
সে ধরনের একজন বুযর্গের 
প্রসঙ্গ এনেছেন । তার নাম শায়বান 
রায়ী ৷ মওলানা বলেন, 


৮ ৫ 9৮6 ০ 
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'অনুরূপ রাখাল শায়বান এক বৃত্ত 
আকেন 

তা দিয়ে ভেড়ার পালের চারপাশ ঘিরে 
রাখেন । 

রায়ী মানে রাখাল । শায়বান ছিলেন 
বুযর্গ ব্যক্তি। তবে পেশায় ছিলেন 
রাখাল । তার একটি কেরামত ছিল, 
যখন জুমার দিন আসত-গ্রামে জুমা 
জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতেন । তখন 
তার ভেড়ার পালের চারপাশে একটি 


ভেতরের ভেড়াগুলো বৃত্তের বাইরে 
যেত থেকে 


করতে পারত না । কারণ, 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৭] 
শায়বান রায়ীর বৃত্তরেখা যেখানে 
হিংস্র পশুরা শির নোয়ায় 
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| মওলানা রূমী , 


ছিল চারণভূমিতে গিয়ে অবাধ বিচরণ 
করবে । উভয়ের লোভের উদাহরণ 
প্রচন্ড ঝড়ের মতো । কিন্তু সেই ঝড়ের 
শক্তি সাহস ছিল না আল্লাহর পুরুষ 
ওলি আল্লাহ্‌র দেয়া বৃত্তরেখা লঙ্ঘন 
করার । আদ জাতির ওপর ঝড়ের 
তান্ডব র বঝেষ্টনীতে এসে 
মৃদমুন্দ সমীরণে পরিণত হওয়ার মত 
শায়বান রাখালের বৃত্তের কাছেও 
নেকড়ে বা ভেড়ার লোভের প্রচন্ড 
তুফান নেতিয়ে পড়ত । মওলানা 
বলছেন, 


(8৮ % ৮ ১ এর 
৮-৫৫ ৬ ০৯৯১7 


কবিতায় অন্তনিলের শেষ শব্দ 


যুসুফান বা বৃস্তান। তাই অর্থের এ 
তারতম্য । বুস্তান মানে গুলবাগ, 


ফুলবন | রুসুফান মানে ইউসুফের 


মতো । 
। আত্তান্তহাদ ৪৪ 


হযরত ইউসুফ /রব্ট-এর প্রেরিত 
জামার সুবাস পেয়ে যেমন বাবা 
ইয়াকুব রমন দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পেয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুর ঝড়ও 
আল্লাহর নেক বান্দা তত্বজ্ঞানী 
পরশের মত মোলায়েম মনে হয়। 
মওলানা বলতে চান, নফসের 
পরিশুদ্ধির মাধ্যমে শায়বান একজন 
রাখাল হলেও, কিংবা নবী-রাসূল না 
হয়েও আধ্যাত্বিক শক্তির অধিকারী 
হয়েছিলেন । কাজেই তোমারও উচিত 
নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন । তখন 
মৃত্যুর মহাসংকটও মনে হবে মৃদুমন্দ 
বাতাসের ছোয়ার মতো মোলায়েম । 
আল্লাহর এমন বান্দাকে তখন সৃষ্টি 
জগতের সবকিছুই চিনবে, মান্য 
করবে । এর ভুরিভুরি প্রমাণ ইতিহাসে 
বিদ্যমান | মওলানা বলেছেন, 

52 18১ 1 শে ()্া 
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লেলিহান আগুন 

আল্নহর মকবুল । 

বান্দা, মহান পয়গাম্বর ছিলেন । তাই 
নমরুদের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত 
হলেও আগুনের আছড় লাগেনি তার 
গায়ে। অনুরূপ কামনা বাসনার 
আগ্তনও দীনদারদের কোনো ক্ষতি 
করতে পারেনা । 


৮১ (/ ১) রি টি 
০৮) / ৮532 17 ০৪। 


আগুন তোমার বশীভূত হবে । আল্লাহর 
জুলাই”১৩ 


মকবুল হওয়াতে প্রকৃতির আগুন যেমন 
ইবরাহীম /ঞঘট্র-এর গায়ে চোট 
লাগাতে পারেনি, তেমনি মকবুল বান্দা 
হতে পারলে কামনার আগ্ন তোমার 
কোন ক্ষতিসাধান করতে পারবে না। 
এছাড়া এ আগুন বাদবাকীদের ধংসের 
অতলে তলিয়ে নেবে | তার উদাহরণ: 
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এ ১8 রি চর রা 
“মাটি কারুণকে-যখন আলুহর নির্দেশ 
আসল 

স্বর্ণ-রৌপ্য মসনদসহ স্বীয় গহব্বরে 
তলিয়ে নিল ।' 


বি।শ্ব।-|সা।হি।ত্য 


বর্ণিত কারুণের এই ঘটনা আমাদের 
লোভের আগ্তন নিভাও । পার্থিব কামনা 
বাসনার ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাও | 
নচেত তা তোমাকে ধংসের গহববরে 
তলিয়ে নেবে । আর যদি সত্যিকার 
দ্বীনদার হয়ে মনকে শুদ্ধ নির্মল করতে 
পার, তাহলে অবাধ্য পশুরাও তোমার 
হুকুম মানবে । তুমি আল্লাহর অনুরাগী 
হও । গোটা সৃষ্টি তোমার অনুরক্ত 
হবে । 


১ মাওলানা রূমী, মাওলানা রূমী, মসনবী 
মা'নওয়ী, হামিদ ত্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, 
পাকিস্তান (১৩৯৮ হি. ল ১৯৭৮ খি.), খ. 
১, পৃ. ১১৪ 


উমাহতুন মু'মিনীন হিজল কোরআন বাণিকা কাজী 


আগ্ৰাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম । (প্রতিষ্ঠিত-২০০৬ইং) 


সুদক্ষ হাফেজা শিক্ষিকার 
তত্বাবধানে মনোরম 
আবাসিক ব্যবস্থাপনায় 
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত (বাংলা, 
ইংরেজী, অংক) ক্লাস সহ 
শিক্ষা কার্যক্রম 
পরিচালিত হচ্ছে। 


অভিভাবকগণকে রমজানের পূর্বে 


যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে৷ 


যোগাযোগ 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী) 


উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল কোরআন বালিকা একাডেমী চট্টগ্রাম । 
খতীব, চট্টথাম জেলা পুলিশলাইন জামে মসজিদ 
ছোটপুল, হালিশহর, চট্টগ্রাম । মোবাইল- 01811- 20 80 20 
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মহানবী জ্জ্ঈ-এর শত মুজিযা 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এই 


কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0১২ 
নবীর সাথে প্রতিযোগিতায় এলেন শ্রেষ্টতম কুস্তিবিদ রুকানা 
কুস্তির জন্য যার সাথে কেহই সাহস পেতো না, 
কুস্তিবীরের ওপর রাসূলের বিজয় প্রমাণ হলো রাসূল সেরাই, 
পাতাসহ বাবলা গাছের একটি অংশকে ডাকলেন, 
বাবলা গাছের অর্ধাংশ দৌড়ে এলো নবীর কাছে 
পুনরায় সে অর্ধাংশ অক্ষতের ন্যায় মিশে গেল গাছে । 


১৩ ॥ 
কাফের আবু জাহেল কোন এক ব্যক্তির উট নিয়েছিল ক্রয় করে 
উটের মূল্য পরিশোধে টালবাহানায় উটের মালিক গিয়েছিল রাসূলের কাছে বিচারের তরে, 
উটের মালিকসহ রাসূল গেলেন মূল্য আদায়ে আবু জাহেলের ঘরে 
রাসূলকে ডেকে আবু জাহেল কাপে থরে থরে, 
রাসূলের নির্দেশে জাহেল যে তার ক্রয়কৃত উট গিলে খেতে চায় 
কাফের নেতা জাহেল উটের মূল্য দিয়ে অবশেষে রক্ষা পায় । 


অসংখ্য মানৃষে ঝেষ্টনীতে থেকেও লাহাব পুত্র পেল না পরিত্রাণ 
অনেকের মাঝ থেকে ঘ্বাণ শুকে ব্যাত্ খুঁজে নিয়েছিল শুধু অভিশপ্ত লাহাব সন্তান । 


মুনাফিক বশির ছদ্মবেশে সাহাবীর সামগ্রী করিল চুরি 
বিচারের ভয়ে পালিয়ে রাসূলকে গালি দিল ভূরিভুরি, 
পালিয়ে পালিয়ে রক্ষা পেল না শেষে 
তায়েফে ঘর চাপা পড়ে মরলো অবশেষে | 


জুলাই'১৩ -__লল্। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোট্ট বন্ধুরা! গত পর্বে আমরা জেনেছি 
জোয়ার ভাটা কেন হয়। আজকের 
পাঠে আমরা শিখব চন্দ্রগ্রহণ এবং 
সূর্যগ্রহণ কেন হয়। চন্দ্রগ্রহণ আর 
সূর্ধপ্রহণ তোমরা হয়ত দেখেছ। 
চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্ধগ্রহণ কেন হয় তা 
বুঝতে হলে আগের পাঠ গুলোর দিকে 
তোমাদেরকে আবার একটু নজর দিতে 
হবে । আমরা আগে জেনেছি যে সূর্য 
একটি নক্ষত্র, পৃথিবী একটি গ্রহ, আর 
চাদ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ । 
এরা প্রত্যেকেই মহাকাশে শুন্যে ভেসে 
বেড়াচ্ছে এবং পৃথিবী সূর্ষের চার দিকে 
করে । এবং নক্ষত্রের আলো থাকে, গ্রহ 
আর উপগ্রহের নিজস্ব আলো থাকে 
না। এরা নক্ষত্রের আলো দ্বারা 
আলোকিত হয় । 

সূর্যগ্রহণ কিভাবে হয় তা আগে দেখা 
যাক । চাদ পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে 
ঘুরতে এক সময় যখন সূর্য আর 
পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন 
সূর্য চাদের আড়ালে হওয়ার কারণে 
আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না । এটাই 
র্যগ্রহণ | 
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তোমরা ভাবছ হয়ত সূর্য গ্রহণ হয় 
দিনের বেলায় । কিন্তু দিনের বেলায় 
তো আর চাদ থাকে না। না, 
তোমাদের এই ধারণা সঠিক নয়। 
কখনো কখনো দিনের বেলায়ও চাদ 
থাকে । এমন কি তারাও থাকে । তারা 
তো সব সময় থাকে । তারা গুলো 
দিনের বেলায় দেখা যায় না কারণ 
এগুলো অনেক দূরে থাকে, আর 
তারা গুলোকে দেখা যায় না। আর 
চাদ দেখা যায় না কখনো সূর্যের 
আলোর কারণে, আর কখনো চাদের 
আলোকিত অংশ অন্য দিকে থাকার 
কারণে | মানে তখন চাঁদের গায়ে 
উপর থেকে সূর্যের যে আলো পড়ে 
সেই আলোকিত অংশ আমাদের দিকে 
থাকে না, আমাদের বিপরীত দিকে 
থাকে । তাই আমরা চাদকে তখন 
দেখি না । আবার চাদ কখনো কখনো 
পৃথিবীর অপর দিকেও থাকে । তখনও 
দেখা যায় না। 

বন্ধুরা! তোমরা এরই মধ্যে জেনে গেছ 
যে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চাঁদ 
থাকার কারণে আমরা যখন সূর্যকে 
দেখি না তখনই বলি যে এটা 
সূর্যগ্রহণ | ছবির দিকে দেখ । পৃথিবী 
চাদ এসে গেছে, তাই আমরা সূর্যকে 
দেখতে পাচ্ছি না । 

এবার চন্দ্র গ্রহণ কেন হয় তাও বুঝে 


সর নাও । টাদ আর সূর্যের মাঝখানে যখন 


পৃথিবী এসে পড়ে তখন সূর্যের আলো 
চাদে পৌছাতে পারে না পৃথিবী বাধা 
হওয়ার কারণে । তখন পৃথিবীর ছায়া 


সেটাকেই আমরা বলি চন্দ্র গ্রহণ । 
ছবির দিকে দেখ, এক দিকে রয়েছে 
মাঝখানে পৃথিবী । পৃথিবীর ছায়া 
পড়েছে চাদের উপর | এটা চন্দ্র 
গ্রহণ | 

তবে মনে রাখতে হবে চাদ যদি পৃথিবী 
আর সূর্যের মাঝখানে চলে আসে তখন 
দুনিয়ার সব মানুষের কাছেই কিন্তু সূর্য 
অন্ধকারে চলে যায় না । বরং পৃথিবীর 
যে এলাকায় এটা ঘটে সেই এলাকায় 
সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণের 
বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য । 
পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চন্দ্রগ্রহণও 
দেখা যায় না। আবার সবজায়গা 
থেকে সূর্ষপ্রহণও দেখা যায় না। 


চি ডি 


টি 
৬ 

এই ছবি দুটোর র মধ্যে একাটাতে সূর্য 

গ্রহণ অন্যটাতে চন্দ্রগ্রহণ দেখা 

যাচ্ছেন । 


তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লোখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবধাদা, বহন 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 
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একটা সুন্দর সকালের জন্য 


আবদুল হালীম খা 

একটা সুন্দর সকালের জন্য 

পাখির মতো ডানা ঝাপ্টাচ্ছি কতকাল 
পূর্বাকাশটা একটু ফর্সা হলেই 

দেবো উড়াল । অথচ 

একটা কালো মেঘ ঢেকে রেখেছে আকাশ 
সরছে না 

নড়ছে না। 

একটা কালো পেঁচা হট হট করছে 
মাথার ওপর সরছে না 

নড়ছে না। 
প্রতীক্ষায় আমি গুনছি প্রহর 

আমার ভান্নাগছে না। 


পৃথিবীর উদ্যানে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
পৃথিবীর সকল প্রাণ তার বিপরীতাঙ্গের টানে 
কেনই বা ছুটে কে জানে, 
মধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে উড়তে পারি না 
মধ্যাকর্ষণ সুত্র মানে না পাখির ডানা । 
কখনো কোন কোন সূত্রে হয়ে যায় ভুল 
তবু কেহ সুত্রের হিসাবে অনন্ত মশগুল, 
অবুঝ পশু কীট পতঙ্গ 
সকলে খুঁজে তৃপ্তির বিপরীত অঙ্গ । 
বোধ অবোধসমূহ প্রাণে প্রণয় পরাগ 
অধীর চঞ্চল আপন সুখের অনুরাগ, 

র লীলা অঙ্গন 
সুখে ভরিয়ে দেয় ক্ষনিকের শরীরী মিলন । 
বৃষ্টির সঙ্গমে মৃত্তিকা প্রসব করে সোনালি ফসল 
চুমুকে চুমুকে উর্বর হয়েছে রমনীর অঙ্গন । 
কয় ফোটা আবর্জনার টানে 
সবে ঘুরছে পৃথিবীর উদ্যানে । 


জুলাই'১৩ 


& 


ধৈর্য, ত্যাগের চিত্র অনুপম 
খোদাভীতির অর্জনে, 
রোযাদারের কি মজার হবে সেদিন! 
জান্নাতে প্রভুর দশনে । 


পূর্ববর্তীর ন্যায় আমাদের তরেও 
রোযা একটি ফরয বিধান, 
পালনকারীকে খুশি হয়ে দেবেন খোদা 
নিজ হস্তে তার প্রতিদান । 
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শাপলা ট্রাজেডি 


মুহাম্মাদুল্সাহ আরমান 

পিশাচের দল দেখিয়েছে ওদের বাহাদুরী আর ক্ষমতা | 
থাকে যারা সদা অভাবে আর দিন কাটে কভু বন্ত্রহীন । 
জাতীয় ফুল শাপলার নিচে দেখে জাতীয় বেঈমানী 
জাতির বিবেক স্তব্ধ হলেও থামেনি আজো হয়রাণী । 
একটি ফুলকে বাচাতে যারা নবচেতনার সুর তোলে 


রক্তমৌোতে ভেসে গেলেও ফুল, বসে থাকে তারা সব ভুলে । 


লাঞ্ছিত আজ কুরআনের বাণী নাস্তিকতার পদাঘাতে 
আস্তিকতা লুষ্ঠিত আজ নবদানবের প্রতিঘাতে । 
নাস্তিকতার আবরণে যারা করে অবমান ইসলামের 


দিবালোকে ঘুরে বেড়ালেও বিচার হয়না ওদের অপরাধের | 


আল-কুরআনের মান বাচাতে জান দিল যারা অকাতরে 


কুরআন পোড়ানোর অভিযোগে তারা কেন জেলে গিয়ে ধুকে মরে । 


হায় হায় ওরে চারিদিকে শোনো মানবতা করে আর্তনাদ 


মানবতাবাদী কমিশনগুলো করে নাকো কোনো প্রতিবাদ । 


মজলুমানের খুনের দরিয়া বয়ে গেছে ওই রাজপথে 
কান্ডারী তুমি জেগে ওঠো ফের দীপ্ত কঠিন শপথে । 
খোদাদ্রোহী হায়েনাগ্তলো তুলেছে নয়া ঝড়-তুফান 
রুখে দাও ওদের আওয়াজ তুলে “আল্লাহু আকবার' স্লোগান । 


অভাগা মালীর গল্প 

(৫ মে মধ্যরাতে শীপলা চত্বরের শহীদ স্মরণে) 
ইবনে আলতাফ 

বাগানে অসংখ্য গোলাপ অকালে ঝরছে 
কুঁড়াবার কেউ নেই । 

ক্লান্তি ছুঁতে ছুঁতে আজ নুজ্যপৃষ্ঠ 

ঝরে যাওয়ার বেদনায় আখি শুষ্ক 

সমস্তো বাগানের মৃত্তিকা ঢেকেছে 
টকটকে লাল গালিচা । 
প্রত্যেক কিছুরই সমাপ্তি আছে 

সমুদ্রের বর্ধিত জলেরও হাস ঘটে ভাটায় 
মালীর জীবনেই কেন শুধু এসবের ব্যাত্যয় 


পাখিও শ্রান্তির জন্য থাকে সূর্যাস্তের প্রতিক্ষায় 
বায়সও গোত্রের বিয়োগে যাত্রা সাজায় 

নিরেট যত্বের ধন ঝরে গেলেও পাওনা কোলে 
পেঁচা রাষ্ট্রেই কেবল সে বাগান গড়েছ বলে । 
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আমার মা 

মোহাম্মদ সা'আদ বিন সাবের 

ধরায় এসে সর্ব প্রথম হেরেছিনু যে মুখ 

তারই কাছে পেতে পারি ভালবাসার সুখ | 

প্রভুর অনুগ্ধহ সে যে ডাকি তারে মা 

তাহার সাথে ধরার কিছু নেইরে তুলনা । 

নিখিলের আনাচ-কানাচ তারই গ্নেহ ঘেরা । 

মায়ের পায়ের পরশ পেয়ে পথের ধুলি কণা 

সগৌরবে একেছে যে সবুজের আল্পনা । 

পায়ের তলে জান্নাত তোমার জানি আমি জানি । 

মা আছে তাই চাড়তে চাইনা পৃথিবীতে কেউ 

মা আছে তাই এই দুনিয়ায় ভালবাসার ঢেউ । 

চির বিদায় 

[মাওলানা মুহাম্মদ আতাউল্লাহ এছ স্মরণে] 

মীম আল ফায়সাল 

শেষ দেখা যবে হয়েছিল ভবে 

৭ 

দেখা বুঝি ছিলো শেষ দেখা 

সময় ফুরালো ছিড়ে । শপথ নিলাম 

ছেড়ে গেলে সব শত কলরব মুহা. ওমর 

কু যে কখনো নাহি হবে দেখা শপথ নিলাম 

জন-মানুষের ভিড়ে । শপথ নেব 

গিয়েছ সেথা যেখানে তোমার সু-পথে তোমার 

ফিরে যাওয়ারই কথা, বন্ধু হব। 

তবু যে এ-মন মানে না বারণ মিথ্যা হতে 

হৃদয়ভরা যে ব্যথা । বিরত রব 

সদা হাসি মুখে দরদভরা বুকে সত্য পথে 

দিয়েছ ঠাই দিলে, এগিয়ে যাব । 

সদা ব্যস্ততা শত ব্যাকুলতা একি- সুপথে তোমার 

শত জনে কি মিলে? সাথী হব 

করি ফরিয়াদ হে প্রভু রহিম! নিত্য তোমার 

হে প্রভু মহিয়ান! পাশে রব । 

ক্ষমা করো তারে গুনাহের ভারে সৎ লোকের 

বাধা যদি দেয় রিজওয়ান | সঙ্গী হব 
পাপ থেকে 
দূরে রব । 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৯ 


ইসলামের এক জুলন্ত নিদর্শন আযান 


আযান এমন এক পবিত্র ধ্বনি, যা এই ধরার সবখানে এবং 
সবসময় উচ্চারিত হচ্ছে । আযান ইসলামের এক জ্বলন্ত 
নিদর্শন । যখন কোন স্থানে আযান শেষ হয়, তখন অন্য 
স্থানে অন্য ওয়াক্তের আযান আরম্ভ হয়। প্রকাশিত 


প্রতিবেদন মতে, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বে যে দ্বীপসমূহ রয়েছে 
তাতে সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে ফজরের আযান 
শুরু হয়ে যায়। এবং একই সময়ে অজজ্্র মুওয়াজ্জিন 
আল্লাহর একত্ববাদ, তার বড়ত্ব এবং রাসুল ্রই্-এর 
রিসালাতের ঘোষণা' করে পূবহীপগুলো থেকে আযানের 
এই ধারা পশ্চিম দ্বীপসমূহ পর্যন্ত পৌছে যায় । ঠিক তার 
দেড় ঘন্টা পর আযানের এই ধারা পরম্পরা সিমান্রায় আরম্ত 
হয়। সিমাট্রার গ্রামে-গঞ্জে আযান শুরু হওয়ার পূর্বেই 
মিলায়ার মসজিদসমূহে আযান শুরু হয়ে যায় এবং তার 
এক ঘন্টা পরে ঢাকায় পৌছে । তথ্য মতে, বাংলাদেশে 
আযান সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কলকাতা থেকে শ্রীলংকা পর্যন্ত 
আযান শুরু হয়ে যায় । 
অন্যদিকে এই ধারা-পরম্পরা কলকাতা থেকে মুম্বাই 
পৌছে । এবং সমগ্র হিন্দুস্তানে তাওহীদ রেসালতের অমীয় 
বাণী গুঞ্জরিত হতে থাকে । তথ্য মতে, শ্রীনগর এবং 
শিয়ালকোটে একই সময়ে ফজরের আযান হয়। 
শিয়ালকোট থেকে করাটী চল্লিশ মিনিটের ব্যবধান | সে 
সময় পাকিস্তানে ফজরের আযান ধ্বনিত হতে থাকে । 
পাকিস্তানে আযান শুরু হওয়ার পূর্বেই আফগানিস্তান এবং 
মাস্কটে ফজরের আযান শুরু হয়ে যায় । মাক্ষট থেকে 
বাগদাদ এক ঘন্টার ব্যবধান । তখন সৌদি আরব, 
ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং ইরাকে 
আযানের পবিত্র ধ্বনি আরম্ভ হয়ে যায়। বাগদাদ থেকে 
সী ০৭ 
সোমালিয়া এবং সুদানে আযান শুরু হয়ে যায় । ইস্কান্দারিয়া 
থেকে ত্রিপোলি এক ঘন্টার ব্যবধান । সে সময় উত্তর 


আমেরিকা, লিবিয়া এবং মরক্কোয় আযান শুরু হয়ে যায় । 
তি , ফজরের আযান যার যাত্রা শুরু 
পূর্বদ্ীপ থেকে প্রায় সাড়ে নয় 


পূবপ্রান্তে এসে তা সমাপ্ত হয় । ফজরের আযান আটলান্টিক 
মহসাগরে পৌঁছার পূর্বেই ইন্দোনেশিয়ায় যোহরের আযান 
শুরু হয়ে যায় । এবং ঢাকায় যোহরের আযান শুরু হওয়ার 

ইন্দোনেশিয়ায় আছরের আযান আরম্ত হয়ে যায় । 


আযানের এই ধারা দেড় ঘণ্টায় জাকার্তায় পৌছে যায় । _ 


মাগরিবের আযান সিয়ালয থেকে সিমাট্রা পর্যন্ত পৌছার 
সাথে সাথেই ইন্দোনেশিয়ার পুর্বদ্বীপসমূহে ইশার আযান 
আরম্ত হয়ে যায়। সুত্রমতে, ভূপৃষ্ঠটে এক সেকেন্ডও এমন 
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অতিবাহিত হয় না যখন এই বসুন্ধরার কোন না কোন প্রান্তে 

হাজার হাজার বরং কোটি কোটি মুওয়াজ্জিন আল্লাহর 

একত্ববাদ, তার বড়ত্ব ও রাসূলের রিসালাতের ঘোষণা 

করেনা এটা ইসলামী সভার একটি ছু নদ নয় 
গ 

(আল্লামা ইউনুস পালনপুরী কৃত বিকরে মোতি 

নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত) 


মু. রিদওয়ানুল কাদের [সদস্য % ২১] 


মৌমাছির অদ্ভুত জীবন ব্যবস্থা !! 
ছোট একটি প্রাণী নাম তার মৌমাছি । এই মৌমাছির মাঝে 
মহান আল্লাহ তায়ালা অনেক কুদরত নিহিত রয়েছে । এই 
মৌমাছিদের জীবন ব্যবস্থা খুবই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর | 
তাদের একজন শাসক রয়েছে, সে হল একজন রানী | এই 
রানীর চমতকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে মৌমাছিদের 
রাজ্য সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে । মানুষের রাজনীতি 
ও শাসননীতির সঙ্গে এই রানীর জীবন ব্যবস্থা চমৎকার খাপ 
খায় । রানী কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন 
দায়িত্বে নিযুক্ত করে । তাদের কেউ দ্বার রক্ষা করে এবং 
অজ্ঞাত ও বাইরের কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। 
কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালান পালনে নিয়োজিত, 
কেউ স্থাপত্য 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় অবমাননা সইবে না 
কর্মসমাধা করে, রা 
পাইলে আহসান উল্লাহ /সদস্য : ০৪ 
আমদানি করে অর্থাৎ বিশ্বনবীর অবমাননা 
মধু আহরণ করে আনে দেশবাসীরা সইবে না 
যদি কোন প্রজা ইসলাম নিয়ে তাল বাহানা 
(মৌমাছি) কোন করলে রেহাই পাবে না । 
অপরাধ করে রাজ্যে মুসলমানের এই দেশেতে 
(মৌছাকে) প্রবেশ নাস্তিকদের ঠাই নাই 
করতে চায় অর্থাৎ যদি নাপ্তিকতা ঘদি কর 
কোন দুর্গন্ধময় বস্তুর তেলে দিয়ে করব ফ্রাই । 
উপর বসে এবং ফিরে তির 

আসে তখন তাকে রানী চা ব্লাগারেরা 
হত্যা করে যাতে তসলিমার কথা স্বরণ নাই? 
অন্যরা এমন অপরাধ যদি থকে সেই স্মরণ 
নাকরে। কেমনে করলিরে এমন? 


মহানবী ৬8-এর স্মরণে ৮০৭4 ৮৯ 
৮ | ৪ বান সদস্য % ৪১1 দিও মোদের সহন, গাছগাছালির পাকপাখালির 
চা বর্ণন। জিহাদের ডাক আসে যখন | সোনার বাংলাদেশ । 
করি তোমাকে স্মরণ, 
সর্বদা সারাক্ষণ | সোনার বাংলাদেশ অন্যায় 
পড়ে তোমায় মনে ক্ষণক্ষণ, আহসান উল্লাহ /সদস্য % ০৪ মুহা. আবদুজ জাহের (রাশেদ) 
নটি খোকা আকে সোনার তরি [সদস্য % ২২] 
যদ ৬০ রর রর নীল দরিয়ার ঢেউ, অন্যায় দেখ যেথায় 

পল বায়ার অধ কমলা রঙের শাড়ি পরা কর প্রতিরোধ 
যত রবে এ ভূবন, কলসি কাখে বউ । অন্যায় ০ 
করিতে উচু তোমার সত্য-চিরস্তন | খোকা আঁকে বর্ধাকালের তি না 
করিবো বর্জন, শাপলা-ফোটা বিল, দির 
এ মলিন বদন, গ্রীষ্মকালে ফুল বাগানের 882 
হবো তোমার পথে মরণ, নীল পরীদের নীল । কর প্রতিহত, 
আনতে বিজয় হরণ । খোকা আকে ডানা মেলা মনে-প্রাণে ঘৃণা কর 
করিবো ত্যাগ স্বজন, গাঙচিলের এক ঝাঁক, না হয় অন্তত । 
অস্টরালিকা ভবন, সুন্দরবনের কাকড়া কুমির ঈমানদারের এই যে 
দিবো জিহাদের ঘোষণ, সিংহ, বানর, বাঘ । একটি নিদর্শন, 
করিতে শয়তানের আস্তানা মর্দন । খোকা আঁকে শহীদ মিনার অন্যায়কে ঘৃণা করবে 
ন5750758 কৃষ্ণচূড়ার ডাল, করবে সারাক্ষণ । 
শান্তনা দিতে এ মনন, আম কীঠাল আর আতা পেঁপে 
যদিও করিতে হয় সাগর খনন, মিষ্টি পাকা তাল । 
তোমার শিক্ষায় সাজাতে এ চমন । 
কৌতুক ৪. প্রশ্ন: বাংলা সনের প্রবক্তা কে? 

উত্তরঃ সম্রাট আকবর 
এতক্ষণ 
৮৮৬%,৬৮কীরির ৫.প্রশ্ন: বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি? 
চর উত্তর: মহেশখালী | 


চোর : সকলকে ঘুমে দেখে আসবাব পত্র গোছাতে 


৬. প্রশ্ন: কোন মুসলিম সম্রাট সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন? 
৭.উত্তর: বখতিয়ার খিলজি 


স্বামী : একজন পুরুষ তালাশ কর । 

চোর : একথা শুনে যথাসাধ্য নিয়ে চলে গেল । 
ত্র : আপনি পুরুষ না? 

স্বামী : আমার এতক্ষণ মনে ছিল না। 


সংগ্রহে: মুহা. রিদুয়ানুল হক শামসী [সদস্য ৩৫] 


৮. প্রশ্ন: কত সালে জয় করেন? 
উত্তর: ১২০৪ সালে 

৯. প্রশ্ন: নব গঠিত সিটি করপোরেশন রংপুর কততম সিটি 
কর্পোরেশন? 
উত্তরঃ: ১০ম সিটি কর্পোরেশন 

১০. প্রশ্নঃ ১৬ জুলাই ২০১২ প্রকাশিত ৫ম আদমশুমারি 


অনুযায়ী দেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত? 
জানা-অজানা উত্তর: ১৪.৯৮ কোটি 
১. প্রশ্নঃ ইসলামের প্রথম মসজিদ কোনটি? ১১. প্রশ্ন: বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত£ 


২. প্রশ্ব: সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কে? 
৩. প্রশ্ন: বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? 
উত্তর: ভোলা 
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উত্তর: ১.৩৭% 
১২. প্রশ্ন: বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা কত? 
উত্তর: ৭০৫.৭৭৫ কোটি 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সৈয়দ নুর মিয়া সিদ্দিকী 
-।॥ আত্তার্তহীদ ৫১ 


কবির ওরা যদি আসে 

আলাউদ্দিন | ওদের যদি আসতে দেয়া হয় 
0৮০৬১ ওদের যদি থাকতে দেয়া হয় ততদিন 

৩ ₹ ন€ তি ৩ওপেএ র সমস্যাটা 

তাই ওরা নিপীড়িত নিরুপায় হলেও সপ ০৬৫ অথবা 
তাদের প্রতিবেশী দেশ এই বাং হস্তক্ষেপে নিরসন হয়ে যাচ্ছে; তাহলে কি 
আসতে পারবে না, আমাদের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হবে না 
এমনকি “মুসলিম ভাই' 'কিছু দিনের শরণার্থী মানুষ মানুষের জন্য বিখ্যাত কথাটি: 
অথবা “মানুষ মানুষের জন্য' হিসেবেও! তাহলে কি আমরা হবো না খোদার দরবারে 
যেহেতু, ওরা আসলেই বেড়ে যাবে পুরস্কৃত এবং শেষ বিচারের দিনে 
আমাদের জনসংখ্যা- জনদুর্ভোগ এবং শ্রেষ্ঠ বিজয়ী? 


হানাহানি ও অযথা গ্রানির হার, আর 
নাখোশ হয়ে যাবেন আমাদের কোন প্রভু! 


ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
শ ফোরামের নিয়মাবলি * টানার উপর 
ও স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 


হবে। 


এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাগিয়ে দেওয়া হবে । 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
পানা অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪ ০০০ 
ই-মেইল: 77175110117. 1900)277771. ০০77 


২. নাগরিক সাংবাদিকতা (01091 10017191151) বা 
বিকল্প গণমাধ্যম বলতে কাকে বোঝানো হয়? |] 
ফেইসবুক [] ব্লগ [] ইন্টারনেট 

৩. নযীরহীনভাবে কিছু নব আবিষ্কার করা হলো: [_] 
বিদ'আত [] শিরক [] নিফাক 

৪. মুসলিম মিল্লাতের অমর কবি আল্লামা ইকবাল রাজা 
কখন জনগ্রহণ করেন? [] ১৮৭৬ খিস্টাব্দে 
১৮৭৭ খিস্টাব্দে_] ১৮৭৮ খিস্টাব্দে 

৫. চলচ্চিত্র পরিচালক ও গবেষক ম্যালিসা কার্টার ইসলাম 
গ্রহণের পূর্বে কোন ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন? [_] আরবি 
[] উর্দু _] ফার্সি 

৬. “তুমি বিদ"আতীর নিকট বসবে না, কারণ সে তোমার 
হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেবে' এটা কে বলেছেন, 
শেখ সাদী ঞ্জ্ছি [_] আল্লাম রূমী টি [] হাসান 
বসরী এাাছি 

৭. পৃথিবী হতে চাদের দূরত্ব কত? [] ৪,৮৫,০০০ কি. 
মি. [| ৩,৮৪,০০০ কি. মি] ২৮৬,০০০ কি. মি. 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


জুন'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ২০০৫ সালে, ২. আল্লামা হারুন 
বাবুনগরী ঞ্জ্ছু, ৩. ১৯৮৮ সালে, ৪. নাইজেরিয়ান ৫. 
পূর্ণিমা, ৬. ড. আফম খালিদ হোসেন, ৭. ... | 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. অত্যন্ত, অত্যধিক, দারুণ; ২. ওজনদার, 
গুরুভর, দায়িতপূর্ণঃ ৩. সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ; ৪. দগ্ধ হওয়া । 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই”১৩ সংখ্যার সবকণ্টি 
প্রশ্নের উত্তর জুন'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
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হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পাঞ্রকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণা্ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


গত সংখ্যায় কথায় কথায় '-এর ৭ প্রশ্নটি ভুল হওয়ায় 


আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি । - বি. স. 
মে*১৩-এর বিজয়ী বন্ধুরা 
১. রিদওয়ানুল হক শামসী [সদস্য % ৩৫] 


২. মুহাম্মদ শীকের উন্মাহ সাদেক [সদস্য % ৫৭1 
৩. মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ সদস্য % ৫৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


।॥ আত্তার্তহীদ ৫৩ 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 
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রা 

ইসলাম প্রচারে ফারেগীনদের ভূমিকা রাখতে হবে: 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী বলেছেন, 
আগামীতে সমাজ ও দেশের ধারক-বাহক, জাতির কা-ারী 
ও পথপ্রদর্শক হবে কওমী মাদরাসার ফারিগীন ছাত্ররা | 
বাতিলের সকল ঘড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে সমাজ ও দেশ 
থেকে বিদআত, কুসংস্কার দুরিভূত করে সঠিক কুরআন- 
হাদীসের ইলম ছড়িয়ে দিতে একমাত্র কওমী ছাত্ররা 
পারবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে । তারাই জাতির 
ভবিষ্যৎ নাবিক ও ইসলামের পতাকাবাহী | তিনি ৭ জুন”১৩ 
জামিয়ার খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে 
সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত কথা বলেন । 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ মুফতী 
আহমদুল্লাহ সাহেবের আখেরী দরস ও মুনাজাতের মধ্য 
দিয়ে ৭ জুন”১৩ জুমাবার বেলা ৩ ঘটিকায় জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস 
ছাত্রদের খতমে বুখারী শরীফ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । এতে 
জামিয়ার বহু ফারিগীন, দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও 
হাজার হাজার তওহীদী জনতা অংশ নেন । 


হিফজ ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমাপ্ত 

১১ জুন”১৩ মঙ্গলবার থেকে ১৬ জুন রোববার হিফয ও 
হিফয সমাপ্তকারী “দাওর' ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। মোট ছয়টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, 
কেন্দ্রগুলো হচ্ছে, ১১ জুন মঙ্গলবার জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া কেন্দ্রে, ১২ জুন বুধবার জামিয়া মোজাহেরুল উলুম 
চট্টগ্রাম কেন্দ্রে, ১৩ জুন বৃহস্পতিবার জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া ফেনী কেন্দ্রে, ১৪ জুন জুমাবার মাদরাসা 
এমদাদুল উলুম মহিউচ্ছুন্নাহ চিরিঙ্গা কেন্দ্রে, ১৫ জুন 
মাদরাসা মাজহারুল উলুম রামু কেন্দ্রে এবং ১৬ জুন জামিয়া 
দারুচ্ছুনাহ হীলা কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় | 


জুলাই১৩ 
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. জামিয়া পটিয়া বাংলাদেশ 
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জামিয়ার বার্ষিক সাধারণ ও মারকায পরীক্ষা সম্পন্ন 


ইত্তেহাদুল মাদারিস 


(বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর অধীন সকল 


কওমী মাদরাসার ১৪৩৩-৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক 
.. সাধারণ ও মারকাধী জামায়াতের পরীক্ষা ১৭ রজব'৩৪ হি. 


শুরু হয়ে ২২ রজব সমাপ্ত হয় । এবারের পরীক্ষায় জামিয়া 
পটিয়ার সাধারণ ও মারকাধী জামাআতসহ প্রাথমিক, 


হাজার পরীক্ষার্থী অং গ্রহণ করে । 


হাজী ইউনুছ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
৭ জুন”১৩ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদের পূর্ব পাশে 
হাজী ইউনুছ ভবন ছোত্রাবাস)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা 
হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
আবদুল হালিম বোখারী, হাফেজ মুফতী আহমদুল্লাহ, জনাব 
শামসুল হক এমপি । এতে আরও হক্কানী ওলামায়ে কেরাম 
ও দেশের গণ্যবাণ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন । 


মাহে রামাযান উপলক্ষে জামিয়া ছুটি ঘোষণা 
জামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সমাপনী 
পরীক্ষা শেষে মাহে রামাযান উপলক্ষে জামিয়া ছুটি ঘোষণা 
করা হয়েছে। পূর্বের নিয়মানুযায়ী ঈদুল ফিতরের এক 
সপ্তাহ পরেই জামিয়া পটিয়া ১৪৩৪-৩৫ নতুন শিক্ষাবষের 
কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআন্রাহ ৷ 


তথা সুরে * ইবরাহীম আনোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


রিয়াদ: হজ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য মদিনায় ১.৬ 


00000050900) সুবিধা সংবলিত 
করা হবে। এই এলাকার ডানার তা 
হবে। 

খবরে বলা হয়, শহরটিতে হোটেল ও ত্যাপার্টমেন্ট থাকবে । 
এছাড়া, শহরটিতে রেল ও বাস স্টেশন, চারশ” শয্যার 
হাসপাতাল ও সরকারি অফিস থাকবে |এই প্রকল্পটি 
বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে বলে আরব নিউজের প্রতিবেদনে জানা গেছে । 
দেশটির জনগণ প্রকল্পটিকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই 
প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে হজযাত্রীদের সেবার ক্ষেত্রে একটি 
নতুন দিগন্তের সুচনা করবে । সূত্র: আরব নিউজ 


) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ক্্ছ 


এ চু স্‌ শে 1৩ তাহ] পুত 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যাসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিস, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 
আগ ডালের হাল, ধনীও সম্পদশালী রেখে যাওয়া অনেক উত্তম | ঝোখর পরী 


শশার বেশাশালান 
। প্র 2 ৯28০ 
১ 2 ও 


2] ইসলামী মেয়াদী পরিকল্প (এফডিপিএস) 
 উ॥ প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ও] স্বল্প প্রিমিয়ার এম্প জীবন বীমা 


50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত । 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্গেনেজেশন অফিস, ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 


বাল নর প্‌ ার 
পলির যাবতীয় তথয এখনই জেলে নিতে পারেন। 


টি ধন কার্যালয় টি, কে ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 
নি কস /৮১৫০১২৭-৩১, দিল এ ১৯ ৮৮- চর ্ 


হাহ 


জুলাই'১৩  -__::ট আত্তার্তহীদ 


